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মালয় দেশ শ্বধু অতীতে নয়, বর্তমান যুগেও ভারতের খুব 
কাঁড়াকাছি ছিল এবং আছে। অথচ এদেশের মানুষ ও ভাষা, তার 
সমাজ ও সমস্য! নিয়ে কোন ভাল বই বাংলা ভাষায় ছিল না। সে 
অভাব*্প্রথম পূরণ করলেন ক্যাপটেন গৌরমোহন দাম দে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে তিনি সার! মালয় ( এবং শ্তাম দেশেরও কিছু ) দেখবার 
যে স্থযোগ পেয়েছিলেন তার পূর্ণ সদ্বাবহার তিনি আলোচ্য বইখানিতে 
করেছেন। আচ্ঠোপান্ত পড়ে আমি খুব আনন পেয়েছি তাই আশ 
কনি সমঝদার পাঠকরাঁও বইখানির সমাদর করবেন। 

শুধু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হিসাবে গ্রন্থকার লিপিকুশলতার পরিচয় যথেষ্ট 
(দিয়েছেন । তাছাড়। মালঘ়ুজাতির ভাষা ভাব গ্রবচনদি বু পরিশ্রমে 
সংগ্রহ করে তীর বইখানির উপযোগিতা বাড়িয়েছেন। নিজের তোলা 
ছায়াচিত্র অনেকগুলি মন্রিবেশিত করায় বইখানি সাধারণ পাঠক 
পাঠিকার মনোরঞ্চন করবে। এ পুস্তকের বুল প্রচার হওয়া 
বাঞ্চনীয় । 
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মালক! মালাক্কা 


দ-চান কথা 


চুপিচুপি যুদ্ধে বাবার জন্যে যখন নাম লেখালাম, তখন সংসারের 
ভাঁল ছেলের খাতা থেকে আমি নাম-খারিজ করতে বাধ্য হলাম। 
কেনা সকলেই. আমায় দুষতে লাগলো, কাজটা ভাল করলে না। 
কাজটা ভাল করলাম না খারাপ করলাম সেটা চিন্তা করবারও সময় 
পেলাম না কারণ তাড়াতাড়ি একটা বেডিং আর একটা ছোট্র সথটকেস 
নিয়ে ছুর্গানাম স্মরণ করে একদিন অজানার উদ্দেশে বের হয়ে পড়লাম । 
সকলের চোখে জল। সেদিন আমার চোখের কোণেও যে জল দেখা 
দিয়েছিল সেটা আজও তূলিনি। যাবার সময় স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞ 
বদ্ধ হয়েছিলাম যে যেখানেই যাই না কেন, যেন প্রত্যেকদিনের ডায়েরী 
তার কাছে পাঠাই। বিদেশ থেকে শ্তনতাম যে বাবা, মা ও 
ছেলেমেয়ের] আমার স্ত্রীর সঙ্গে সেই ডায়েরী পড়ে আমার অভাব কতক 
পরিমণুণে ভূলে যেতেন। সত্যই তখন আমি আনন্দ পেতাম এবং 
আরও কিছু নতুন ডায়েরী পাঠাবার জন্যে উৎসাহিত হতাম। এই 
ডায়েরী লেখার উত্নাহে আমায় ভ্রমণের নেশাতে এমন পেয়ে বসেছিল 
যে মাঝে মাঝে পর্বত ও গভীর অরণ্যের মধ্যে আমায় অনেক বিপদের 
সম্মুধীনও হতে হয়েছিল । সে-কথা এখন ভাবলেও মনে শঙ্কা লাগে। 
সেই সব ডায়েরীর অংশগুলি প্রবাসী, বর্তমান, চলস্তিকা, মালঞ্চ ও 
পৃজাসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত 
হয়েছে । যে-কয়জন ব্যক্তি আমার এই পুস্তক গ্রকাশের জন্য আমাকে 
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উৎসাহিত করেছিলেন তীদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ডাঃ কালিদাস নাগ, 
মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ভাঃ মণীন্দ্রনাথ দে, অধ্যাপক 
ডাঃ প্রভাসচন্দ্র সান্যাল, মণিপুরের ভৃতপূর্ব বিচারপতি শ্রীকামাধ্যানাথ 
বড়ম্া, শ্রীনলীনি ভদ্র, শ্রীবসস্তকুমার ঘোষ, গ্রীচিত্তরঞজন নন্দী, শ্রাদেবকূমার 
গুপ্ত ও শ্রীপ্রফুল্ল রায় প্রভৃতিকে আমার রুতজ্ঞতা জানাই । 

কাগজের কন্ট্োোলের জন্যে আমার ডায়েরীর সব কটি লেখা না 
প্রকাশ হওয়ায় আমি দুঃখিত । আশা আছে দ্বিতীয় সংস্করণে সময় 
সবকটি লেখাই আমি দিতে পারবো । 

এই বইখানির মধ্যে মালয়ের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা 
করেছি আশাকরি সে-দেখ সম্বন্ধে আমাদের দেশবাসীর মনে কৌতুহল 
উদ্রেক করবে । যে-কটি বই থেকে আমি সাহায্য নিরেছি তাঁদের নাম 
যথাক্রমে, “1179 11005 ০1 17109190705 ১ [30181)0 3750091, 
1]0) 96০] 01 011852% £ ভা, 9. 11028%05 িজথ্ি্। 13000091 
৭90৪0150109 [79107১00% 10941”) “03966705 016৮5) [72737000] 81) 
9690186103 1094”, আর এব সঙ্গে রয়েছে নানাবিধ সংগ্রহ-_যে গুলো 
আমাকে অতিকষ্টে আহরণ করতে হয়েছে সেখানকার বুদ্ধ গ্রামবাসী ও 
বি্ভালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে । এই সাহায্যের জন্য তাদের 
কাছে আমি বিশেষভাবে খণী। আর যে-সব প্রবাসী বাঙ্গালী 
ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিল! মালয়ে যত্বহকারে পরিবারের মধ্যে আমায় 
একজন করে নিয়েছিলেন সম্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা তাদের জীনাই | 


অনস্ত-নিবাঁস, 
১৮1৩ রাজারাম দাস লেন, শ্রীগৌরমোহন দাস দে 
কদমতলা, হাওড়া । 


টপ সিক্রেট 


আমর! তখন রুল্যাণ ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান করে স্থানাস্তর 
গমনের হুকুমের প্রতীক্ষা করছিলাম । দেখতে দেখতে ছুটি মাস কেটে 
গেল ৈত্ মামরির বিভাগের কর্তাদের তরফ থেকে*কোনো সাড়া 
শবই নেই | ওদিকে প্রাচ্য রণাঙ্গনে ষে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে সে 
খবর আমলাদের কাছে এসে পৌছেচে । একটা যে গ্রলয়-ঝটিকা বইবে 
তার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে । দিন কয়েক পরেই সংবাদপত্রে দেখতে 
পেলাম, আমেবিকার লেবরেটরী পরমাণু-বৌমার ডিম্ব প্রসব করেছে, 
রাশিয়াও যুদ্ধ ঘোষণা করেছে মাঞ্চুরিয়ার দিক থেকে। ওদিকে 
আবার আত্মসমর্পণের কথাবার্তীও নাকি চলছে । 

একে একে আমাদের দল ভাঙ্গতে আরম্ভ হলো। এমব টপ 
সিক্রেট অর্থাৎ উচ্চতর মহলের গোপনীয় ব্যাপার তাই বন্ধুদের শুধু দল 
থেকে টপ্‌ টপ করে খসতেই দেখলাম । কি উদ্দেশ্টে কোথায় তাদের 
নিয়ে যাওয়া! হচ্ছে তাঁর কিছুই হানা সম্ভব হলো না। রোজই দেখি 
মেসের সিট ছু-চারটে করে খালি হচ্ছে, বুঝতে পারলাম আমাদেরও 
তৈরী হয়ে থাকতে হবে, কেন না কোন মুহূর্তে যে সাগরপারের ডাক 
আমাদের কাছে এসে পৌছবে তার নিশ্চয়তা নেই। আমরা ৩৪নং 
ভারতীয় বাহিনীর অধীনে ছিলাম। আমাদের বাহিনীটি গঠিত 
হয়েছিলো আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করবার জন্তে। অনিশ্চিত 
ভবিষ্যতের কথ! ভেবে সকলে ভয়ে ভয়ে আর দুর্ভাবনায় ছিলাম-_তবে 
আত্মসমর্পণের কথা চলছে এই যা একটু সাত্বনা। কিন্তু জাপানী মহজে 


ছাড়বার পাত্র নয় এট! জানা ছিল বলেই খুব যে ভরসা পাচ্ছিলাম তা 
নয়। ওদের মতিগতির কথা বদলাতে পারে, হয়ত আমাদের জাহাজের 
পরেই চডাও হয়ে একবার মরণ-কামড় দেবার চেষ্টা করতে পারে। 

আজ ৩*শে আগস্ট, সকালের দিকটাঁয় বেশ বৃষ্টি শুর হলো। লাল 
মাটির পথ কাদায় কাদাময় হয়ে গেছে । চাটুজ্যেমশায় এক জবর টপ 
সিক্রেটের হুকুমনামা নিয়ে এলেন। এটা হচ্ছে রাত চারটের সময় 
আমাদের এ ক্যাম্প থেকে খসবার আদেশপত্র । আমাদের গাড়ী সব 
জেমস্‌ সাইডিং থেকে যাবে, কল্যাণ স্টেশন দিয়ে আমাদের যাবার হুকুম 
নেই কারণ তখন প্লেগ কল্যাণে মহামারীরূপে দ্রেখা দিয়েছে, প্লেগের 
কল্যাণে দলে দলে লোকেরা মরছে । 

রাত ছুটোর সময় আমাদের জাগানো হলে, সে রাত্রে ঘুম হয়নি, 
আমরা যাত্রার জন্তে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। আমি বেশভূষা সমাপন 
করতে না করতেই চাটুজ্যেমশীয় মেসে গিয়ে জলযোগ পর্যন্ত সেরে 
এলেন। তার দৌলতে কিছু স্তাগডউইচ পাওয়া গেল-_ট্রেনে বসে 
যথাসময়ে এগুলোর সন্বহার কর! যাবে, এই ভেবে সেগুলো সযত্বে রেখে 
দিলাম । একট! সুরাহা তবু হলো, কেন না মধ্যাহু-ভোজনের পূর্বে কিছু 
যে পেটে পড়বে না এটা সুনিশ্চিত । আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে তিন 
টনের লরীর ব্যবস্থা হয়েছিলো । 

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। যখন ট্রেনে এসে উঠলীম তখন দেখি 
জামাকাপড়গুলো সব ভিজে একসা হয়ে গেছে। গাড়ীতে গিয়ে দেখি 
সেখানে ন স্থানং তিলধারণং। বহু ভাগ্যবান আগেভাগেই এসে গোটা 
কামরাটি সব ভন্তি করে ফেলেছে । তাদের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে 
মনে মনে নিজের অদৃষ্টকে ধিকার দিতে দিতে আমিও ওপরের সিটে 
সটান শুয়ে পড়লাম। ঘুম আর কিছুতেই চোখে আসে না। অদৃষ্ট 


আমাদের কোন অজানা স্থানে নিয়ে চলেছে কে জানে, শুয়ে শুয়ে আমরা! 
তাই গল্পগাছা]ুজুড়ে , দিলাম আমাদের গন্তব্য স্থান কোথায় । কেউ 
বলে বোনিও, কেউ বলে স্থমীত্রা, কেউ বলে জাভা, কেউ বলে 
ইন্দোচীন--সেই ছিল আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। টপ 
সিক্রেটের কল্যাণে কারুরই কিছু জানবার উপায় নেই, তাই কতরকমের 
জল্পনা-কল্পনা যে চলছিল তার আর অন্ত নেই। 

গাড়ী ছাড়লো পাঁচটার দময়। গাড়ী চলেছে বোস্বাইর দিকে ছ্যাকৃড়া 
গাড়ীর মৃত ছাযাক্‌ ছাক্‌ আওয়াজ করে। এদিকের সব ইঞ্জিনই 
বৈদ্যুতিক *শক্তিতে চলে কিন্তু এটি হচ্ছে করলা-দ্বারা চালিত ইঞ্জিন। 
কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি, গাড়ীট1 একটা স্টেশনে 
থামতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন সকাল আটটা। দেখি আমরা 
“বালার্ড পায়ার” নামক একটি স্টেশনে এসে পৌছেচি__এটি সমুদ্রের 
কোল ঘে'সে অবস্থিত! সমুদ্রের মধ্যে অনেক জাহাজ দেখতে পেলাম। 
স্টেশনটির সঙ্লিকটে একট] বিরাট শ্বেতকায় জাহাজ জলে ভাসছে, 
আশেপাশের কয়েকটি জাহাজে ট্যাঙ্ক ও ট্রীক তোলা রয়েছে দ্েখলাম। 
স্টেশনে ভারতীয় ও বৃটিশ 1সপাহীদের জন্যে চায়ের স্টল আছে- এখানে 
কেনাবেচা হয় না, সৈগ্দের জন্তে সবই বিনামূল্যে খাগ্পানীরের ব্যবস্থা 
আছে। খর্চট। সবই নির্বাহিত হয় যুদ্ধের তহবিল থেকে । পরিশ্রাস্ত 
সিপাহীর স্টেশনের প্র্যাটফর্ষে পা ছড়িয়ে বসে পরম আরামে চা পান 
করছে । আমরা অফিসার, স্থতরাং পদমরধাদার খাতিরে ওদের 
কাছ থেকে তফাৎ আমাদের থাকতে হবেই শ্বধু পিস স্টেশনে । 
তবে যুদ্ধক্ষেত্রে ওসবের বালাই নেই, সেখানে মুড়ি-মুড়কির সব 
একদর। 

সকল নটায় আমরা" ট্রেন থেকে নামবার আদেশ পেলাম। ট্রেন 


থেকে নেমে আমরা জাহাজের টিকিট নেবার জন্তে টিকিটঘরে গিযে 
লাইন দিয়ে ঈ্াড়ালাম। একে একে সকলেই টিকিট পেলাম-_সবই 
বিনামূল্যে । চাট্জ্যেমশায় ও আমাতে একটা কেবিন পেলাম। 
জাহাজের সামনেই মিলিটারী দীড়িয়ে রয়েছে--টকিট দেখে তবে 
ভেতরে ঢোকবার অন্থমতি দিলে । আমরা ভেতরে 'প্রবেশোগ্ভত হলে 
সে বিনীতভাবে আমাদের জানিয়ে দিলে, আমরা যেন বাইরে বৰেরোবার 
মতলব না করি। কারণ তা নিষিদ্ধ। কথার তাৎপর্য হচ্ছে/এই যে, 
যতদিন না জাহাজ ছাড়ে ততদিন এ সঙ্থীর্ণ গণ্তীর ভেতরে বসে বসে 
কয়েদীর মত জীবনযাপন করতে হবে-ফীকে-ফুকরে আকাশ আৰু 
পৃথিবীর যে সামান্য অংশমাত্র দেখা যায় তাই দিয়েই তৃপ্ত থাকতে হবে। 
জাহাজের বাইরে দাড়িয়ে ওপরের দিকে চেয়ে দেখি যে জাহাজের 
ছোট্ট ছোট্ট খোপের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে অনেকে আমাদের পানে 
তাকিয়ে মজা দেখছে । এদের অবস্থা দেখে করুণ! হলো, কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গেই মনে পড়লো! যে জাহাজে ঢোৌকবার পর আমাদের দেখেও বাইরের 
লোকের! এমনি মজা পাবে। ছুর্গানাম স্মরণ করে ভেতরে ঢুকলাম। 
কোথায় যোচ্ছি, পাতালে না রসাতলে ত৷ টের পাবার উপায় নেই__ 
টপ সিক্রেটের পাল্লায় পড়েছি, দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় 
গিয়ে দাড়ায়! 

জাহাজটার নাম “নিয়া হেলাস', ১৭,০০০ টন মাল বহন করতে 
পারে। নামটা গ্রীক হলে কি হয়--কেউ বলে জাহাজট! স্কটল্যাণ্ডের, 
কেউ বলে যে গ্রীকদের হাত থেকে ইংরাজদের অধিকারে আসে শ্রীসদেশ 
জার্মানদের কবলিত হওয়ার প্রাক্কালে । তবে জাহাজের কর্মচারীরা 
সকলেই স্কচ$ বয় থেকে ক্যাপ্টেন পর্যস্ত। জাহাজটি সাততলা--এ, 
বি,সি,ডি ও ই ডেক! "এ ডেকের ওপর 'প্রমেন্ডে ডেক, তার 


ওপর আর একটা ডেক, সেট! জাহাজের ক্যাপ্টেনের সম্পত্তি। নিচের 
হই” ডেকটি ভয়ানক গরম, সেটি গরীব যাত্রীদের জন্রে,.যারা! বেশি পয়সা 
দিতে পারে না। এখানে কিছুদিন থাকলে শরীরের বক্ত দূষিত হবার 
সম্ভাবনা ষোল আনা ।. এএই সঙ্কীর্ণ স্থানে বাইরের আলো-বাতাস 
প্রবেশ করতে পারে না। দেয়ালে কতগুলো ছিদ্র আছে সেগুলোর 
ভেতর দ্রিয়ে ন্ত্রসাহায্যে বাইরের বাতাস ভেতরে আমে। জায়গায় 
জায়গায় দড়ির দোলনাগুলো ঝুলছে, তাতে যাত্রীদের শোবার ব্যবস্থা । 
ভারতীয় স্পাহীদের এই কেবিনে পোরা হয়েছে । সকলেই গরমে 
ছটকট করছে-_-এদের অবস্থা ঠিক খাঁচায় আবদ্ধ পশুর মত। যা 
লোক নেবার নিয়ম তার চেয়ে ঢের বেশি যাত্রী দিয়ে ডেকটি ভর্তি করা 
হয়েছে । ব্যাপারট! অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকার আমি জাহাজের অফিসার 
কমাণ্ডিংকে জানিয়ে এর বিহিত করতে বলি। আমার কথা শুনে তীর 
করুণার উদ্রেক হলো বলে মনে হলো, কেন নাতিনি ভারতীয় 
দিপাহীদের ডেকের ওপর এসে বিশ্রাম আর শোবার অনুমতি দিলেন। 
“এ ডেকটির নিচে গুদামঘর, আমাদের সমস্ত জিনিসপত্তর এই ঘরে রাখা 
হয়েছে । ধঁড' ডেকের একাংশ আমাদের মেস আর অন্য এক অংশ 
বৃটিশ সিপাহীদের খাবার আর থাকবার জায়গ! ৷ “সি” ডেকে হাসপাতাল 
ও মেডিক্যাল ইন্সপেকসনের ঘর। হাসপাতালটি মন্দ নয়, এতে 
অনায়াসে পধ্শশ-ষাটঞজজন রোগীর ঠাই হয়। এখানেও শাদা ও কালো 
চামড়ার প্রভেদ লক্ষণীয়, এতে ভারতীয় ও বুটিশদের ভিন্ন ভিন্ন অংশে 
থাকবার ব্যবস্থা । এই হাসপাতালে অনেককে সী-সিকনেসের জন্য 
ঢুকতে হয়েছিলো । জাহাজটায় এদিকটার এক কোণে হিন্দু সিপাহীদের 
রাধবার জন্যে রান্নীঘর, আানের ও পায়খানা-ঘর | সিড়ির সামনে চীফ, 
স্টমার্টের ঘর। সিঁড়িগুলো বেশ বড় বড় ও চওডা চণড়া। তারও 


৫ 


ওপরে “বি” ডেকের একদিকে অফিসারদের প্রথম শ্রেণী কেবিন আর 
একদিকে 'ভি. সি. ও" দের দ্বিতীয় শ্রেণী কেবিন। পাশেই পায়খানা 
ও আজানের ঘর। বি” ডেকের ওপরে “এ ডেক, এখানেও “বি, ডেকের 
মত সবকিছুই চোখে পড়লে! তবে উপরন্ত একটি ক্যানটিন আছে। 
সর্বোপরি প্রমেনেভ ডেক-_এখানে প্রধান অফিস, সভাঘর, অফিসার 
কমাণ্ডিং-এর ঘর ও সিঁড়ির সামনেই ছুটো! প্রমোদ-কক্ষ। এ ছুট্রো কক্ষে 
একটা করে পিয়ানো রয়েছে যার খুশি সেই বাজাতে পারে ।' সিনেমা 
দেখবার একট! করে বোর্ড আছে। একটি অফিসারদের ও অপরটি 
বৃটিশ ওয়ারেপ্ট অফিসারদের।. ভারতীয় ও বুটিশ সৈন্যদের সিনেমা-ঘর 
বলতে কিছু নেই-__তারা ওয়ারেণ্ট অফিসারদের ঘরে গিয়ে সিনেমা 
দেখতে পারে । আমাদের প্রমোদ-কক্ষটি সবচেয়ে বড় ও দেখতে সুন্দর ॥ 
দেওয়ালে সর্বত্র কাঠের ওপর বিচিত্র কারুকার্য। থামগুলো দামী শ্বেত- 
পাথরের । এখানে অনেকগুলো দেয়ালপাখাও আছে । টেবিল চেয়ার 
আর দামী দামী সোফায় ঘরট1 ভতি, বাইরে থেকে ঘরে যাতে হাওয়া 
ঢুকতে পারে সে ব্যবস্থাও আছে। এখানেই আমরা বেশির ভাগ সময় 
কাটাতাম হয় গল্পগাছা না হয় তাসপেটা আর দাবাংখেলাতেই । 
অফিসারের সংখ্যা ছিলো প্রায় শ* আড়াই আর অন্ঠান্য লৌকদের সংখ্যা 
ছিলো প্রায় চার হাজারেরও বেশি । 

জাহাজে প্রথম যখন প্রবেশ করেছিলাম তখন “সিঃ ডেকেই প্রবেশ 
করেছিলাম । এটি বেশ স্থুন্দর আলোবাতাসযুক্ত খোলা জায়গা । ডান 
দিকের সিড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম-_সামনে “বি ডেকের ওপর 
এনকোয়ারী অফিস । এখানে ছিজ্ঞাসা করাঁতে তারা আমাদের কেবিন 
দেখিয়ে দিলে-_কেবিনের নম্বর ছিল নয় ও দশ । চাটুজ্যেমশায় ও আমি 
গিয়ে কেবিনে ঢুকে পড়লাম । বেশ ছোট্র ঘর_-ডান দিকে ওপরে ও 
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নিচে একটা করে স্প্রীংয়ের খাট রয়েছে। মাথার ওপর বিদ্যতচালিত 
পাখা ও বিজলি বাতি। দেয়ালের গায়ে হাত-মুখ ধোবার “বেসিনঃ। 
তাতে দুটো কল রয়েছে একটা গরম জলের ও অন্যটা ঠাণ্ডা জলের । 
বেসিনের ওপরেই কাঠের ছোট্ট একটা ব্রাকেট, তাঁতে ছুটে! কাচের গ্লাস 
আর জল রাখবার একটা কীচের পাত্র। বীদিকে কাপড় রাখবার বড় 
একট আলমারি, সামনে আয়না-দেওয়! ড্রেসিং টেবিল। একদিকে জুতো 
রাখবীর কাঠের একরুটা ছোট বাক্স । বিছানায় মোট1 একট! গদি তার 
৪পরে ধবধবে সাদা একটা চাদর পাতা । বেয়ারা একটা করে বড় 
তোয়ালে*দিয়ে গেল। বিছানায় একটা করে লাইফ বেণ্ট পড়ে রয়েছে। 
জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধোবার জন্যে বেসিনের কাছে গিয়ে দেখি 
কলে জল একটুও নেই । অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম এখানে জলও 
রেশনিংয়ের অন্তভূক্ত। তা তো হবেই, এই রেশনিংয়ের যুগে এটা 
আমাদের ভূললে তো চলবে না যে আমরা আর মাটির ওপর নেই জলের 
৪পর ভাসছি। সমুদ্রের জল পাওয়া ষাবে কি না খোজ করলাম । তাও 
নেই, কারণ জল তুললে জাহাজের তেল জলের সঙ্গে উঠে আসবে । 
জাহাজ গৃতিশীল হলে জল পাওয়া যাবে । জাহাজ কবে ছাড়া হবে, 
তার গন্তব্যস্থল কোথায়, এ সব তথ্য কর্তাদের মধ্যে অনেকে জানেন 
কিন্তু কেউ তা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবেন না_কেন না এটা হচ্ছে 
টপ সিক্রেট । 

এই টপ সিক্রেটের ধাক্কার ঠেলায় আসামের লাঘডভিং থেকে একেবারে 
সরাসরি কল্যাণে এসে পড়েছিলাম । এখানে আটক থেকে হাঁপিয়ে উঠে- 
ছিলাম। জাহাজে উঠে ভেবেছিলাম এবার সোয়ান্তি পাওয়া যাবে! 
কোথার স্বস্তি, এ যে আর এক ফ্যাসাদ । একে তো টপ সিক্রেটের ধাক্কা 
সাঁমলাতেই প্রীণাস্ত, তার ওপর আবার “এযাটেনশানের” জবরদস্তি । 


৭ 


জাহাজের সর্বত্রই একটা করে লাউড-স্পীকার বসিয়ে রাখা হয়েছে । 
ওপরের বড় অফিস থেকে কোন হুকুম দিলে কিংবা কোন কথা বললে 
সেটা জাহাজের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে । 

হঠাৎ গুরুগন্ভীর স্বর দেয়াল ফু'ড়ে ধ্বনিত হলো-_শুম্থন মশায়, 
শুনুন, ইউনিটের অফিসার কমাপ্ডিংরা এখনি বড় অফিসে দয়া করে 
দেখা করুন।, চাঁটুজ্যেমশায় বেচারা জামা-কাপড় খুলে একটু আরাম 
নিচ্ছিলেন, ছুটলেন বড় অফিসে রিপোর্ট করতে । খানিক পরে হাপাঁতে 
হাঁপাতে এসে বল্লেম--“কেলেক্কীরী মশায়, কেলেক্কারী ! দেখুন ব্যাটারা 
আবার কি দিয়েছে।” খুলে দেখি একট! টপ সিক্রেট । টপ সিক্রেটের 
বাগ্ডিলটা রেখে দিয়ে জলের সন্ধান করলাম । বৌতলে কিছু জল ছিল, 
তাই দিয়ে কোনমতে মুখ আর মাথাটা ধুয়ে একচোট ঘুমিয়ে নিলাম । 
আমাদের কক্ষটা একটা চৌঁর-কুঠরীবিশেষ, বাইরের একটুও হাওয়। 
পাওয়া যায় না। আলো না জাললে দিনের বেলায়ও অন্ধকার । পাখা 
চালিয়ে আর আলো! জালিয়ে একটু আরাম পেলাম । আবার এ্যা্েন- 
শানের পালা “লাঞ্চ, নাকি প্রস্বত। জামা-কাপড় এটে সেই গহ্বর থকে 
বেবিয়ে পড়লাম-_-উদর-নামক বুহৎ গহ্বর পূর্ণ করবার উদ্দেশ্তে । »,বয়ারা 
“সি ডেকের* নিচে ভোজন-কক্ষটি দেখিয়ে দিলে | এখানে ছোট ছোট 
গোল-মত কতকগুলো জানল! আছে, তাই দিয়ে বাইরের আলোহা ওয়া 
রীতিমত ভেতরে আসে । আমাদের বেয়ারাঁটি বেশ মোটাসোটা! আর 
হাবাগৌবা চেহারা । আমি তার নামকরণ করলাম “হোদল কুতকুত”। 
সে বেচারা এর তাৎপর্য না বুঝে আমাদের দিকে শুধু চোখ পিটুপিট্‌ করে 
তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসত। মধ্যাহ্ু-ভোজনে যা দেয় তার সবই 
হিন্দুর অখাছ্া--এতে পেটের এককোণও ভবে না। নিরুপায় হয়ে 
পেটের ক্ষিদে নিয়েই উঠতে হয়। চাটুজ্যেমশায় পর্ক খান, মাঝে মাঝে 
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তাই মাংসের আশ্বাদটুকু পান। ভাত মোটেই হয় না। কেবল রুটি 
আর মাখনের ছড়াছাষ্ট। 

ভারতীয়দের খাগ্যনমন্তা নিয়ে কল্যাণে এক শ্বেতাঙ্গ মেসে 
অফিসারের সঙ্গে আমার কথা-কাটাকাটি হয়। আমি তাঁকে বলি যে যুদ্ধে 
এসেছি বলে আর্মরা রুচিবিরুদ্ধ য! তা খেয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারি না। 
শ্বেতাঙ্গ অফিসারটি আমার কথা শুনে আর উচ্চবাচ্য করেনি। একটা 
ইউনিটে র্দি বেশির ভাগ শ্বেতাঙ্গ অফিসার থাকে তা হলে তাদের 
মতেই খাদ্যের মেনু তৈরী হয়। ভারতীয় অফিসারদের রুচির কথ! নিয়ে 
তারা মাথা ঘামায় না। জাহাজে খাবার সময় প্রথমে দু-একদিন যে 
যেখানে পারে ছুটে গিয়ে আপন গ্রহণ করতে হতো, কেন না তখন 
আসন গ্রহণ করতে না পারলে আবার এক ঘণ্টা পরে খাওয়ার ঘণ্টা 
পড়বে । কয়েকদিন পরে কিন্তু বেশ চমতকার ব্যবস্থা হলো । সব 
অফিসারদের খাওযাঁর ছুটে সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো । প্রথম বারে 
আমরা ছুজনে এক টেবিলেই বসতাম-_বসবার চেয়ারের নম্বর দেওয়া 
ছিল। সময় বারোটা থেকে একট | দ্বিতীয় বারে ভোজনের সময় ছিল 
একটা থেকে ছুটে পর্যস্ত । খাবার য1 দেয় তাঁতে দেহপুষ্টির উপাদান ষোল 
আনাই ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না । এগুলোতে পূর্ণবয়স্কের উপযোগী 
পূর্ণমাত্রায় ক্যালোরির মূল্য বিছ্মান, কিন্তু সবই “ইংলিশ ফুড? । সত্য 
কথা বলতে এ সমস্ত বিজাতীয় খাগ্য আমাদের ভারতীয় রসনার পক্ষে 
আদৌ রুচিকর নয়। আমরা বাল্যাবধি মাবোনদের হাতের মুখরোচক 
রান্না খেতে অভান্ত, এ সমস্ত অখাছ্য যেন গলা দিয়ে নামতেই চায় না । 
চাটুজ্যেমশায়ের নিকট এদের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতেই তিনি বলে 
উঠলেন--“হাৎ তেরি মশাই, আপনার ক্যালোরির নিকুচি করেছে । এ 
শ্্েচ্চে? খাগ্ কি বামুনের রোচে ! 


সকাল ছ'্টাতেই “হাদল কুতকুতের কষ্ঠস্বরে ঘুম ভাঙ্গলো_ 
“হাফ পাস্ট্‌ সিক্স, ওয়াটার ইজ ইন |, বিরক্ত হলাগ, কিন্তু উপায় নেই 
উঠতেই হবে, তা না হলে প্রাতরাশট। মাঠে মারা যাবে। কলের জল 
পাওয়া যায় সকাল ছটা থেকে সাতটা, আর পাঁচটা থেকে ছটা পর্যস্ত। 
যখনই জল আমে আমাদের ছুটে বোতলে, একটা কাচের পাত্রে আর 
দুটো! গেলাসে ভত্তি করে রেখে দিই। তা না হলে বাস্তবিকই বলতে 
হবে__“ওয়াটার, ওয়াটার অন অল সাইডস, বাট নট এ ড্রপ ট্র'ড়িস্ক।, 
জলে বাস করে জলের এত কষ্ট, অদৃষ্টের পরিহাস আর কাকে বলে! 
ব্রেকফাষ্ট খেতে খেতে লাউড স্পীকাঁরের সেই বিরক্তিকর আওয়াজ 
মাঝে মাঝে শুনতে পাই । 

দশটা বাজবাঁর পরেই আমাদের কেবিনে থাকা নিষিদ্ধ এাটেনশান 
তা জানিয়ে দেয়। এ সময়ট। জাহাজের ক্যাপ্টেন আমাদের নকলের ঘর 
পরিদর্শন করতে বের.হন। পরিদর্শনের পর আমরা যে যার নিপ্িষ্ট স্থানে 
যেতে পারি। সেটাও এাটেনশান আবার জানিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেনকে 
দেখলেই মনে হয় বিশ্বের সকল দুশ্চিন্তার ছাপ ষেন তাঁর মুখে বিছ্যমান। 
ভুরু সব সময় কুঁচকেই আছে। বাবাজী হাসছেন না কাঁদছেন, চাটুজ্যে- 
মশায়কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি বলেন, বাবাজীর বদনই এ রকম। 

সেদিন আমি আমার কেবিনে একল! বসে আছি এমন সময় 
এ্াটেনশান চেঁচিয়ে একজন মিসিবাবাকে বড় অফিসে দেখা করতে 
বললেন। মিপিবাবার নাম শুনতেই পাশের ঘরে সাহেবদের মধ্যে একটু 
চাঞ্চল্য দেখা গেল। মরুভূমিতে একটু জলের সন্ধান যেন সবাই পেলে । 
চাটুজ্যেমশাই বড় অফিসেই ছিলেন, হীপাতে হাপাতে এসে বল্লেন ষে 
রেডক্রশের একটি মিসিবাবা দর্শন দিয়েছেন। তিনি তার বর্ণনা 
করলেন। দেখতে খুব রোগা, মুখ দেখলে মনে হয় প্রৌঢত্বের সীমানা 
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'তিনি ছাঁড়িয়ে গেছেন । বাইরে এসে, মিসিবাবাকে দেখবার জন্যে সকলের 
সে কি প্রবল আগ্রহ ! মিস্‌ নামটায় সত্যই একটু চার্ধ আছে, ছোট 
থেকে বুড়ো সকলেরই বুকটা একটু ছাৎ করে ওঠে । আমিও তাকে 
দেখবার সুযোগ পেলাম । সামনের দাত ছুটো একটু সোনাদিয়ে 
বাধানো, ঠোঁটে লিপাষ্টিক । খানিক পরে বাতাসে খবর এল এই 
তিনকাল-উ্ভীগ মিসিবাবার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে নাকি ডুয়েল ফাইট্‌ 
হবার জোগাড় হয়েছে । 

জাহীঁজের নিয়ম হচ্ছে সকলকেই লাইফবেণ্ট নিয়ে ঘুরতে হবে। 
দুটো ছোট ছোঁটগ্রবালিস মাঝখানটায় কাপড় দিয়ে জোড়া আছে, আর 
সেই মাঝখানটায় একটা প্রকাণ্ড ফুটে দিয়ে মাথাটা! গলিয়ে পাঁশের দড়ি 
এটে সেটা পরতে হয়। সকলে এটি পরে জাহাজের ডেকে 'লাইফ 
বেন্ট প্যারেড'-এর কথা আমাদের জানানো হলো । সময় সকাল দশটা 
থেকে এগারোটা পর্যন্ত । যথাসমধে সিপাহী থেকে কর্নেল পর্যন্ত সবাইকে 
সার বেঁধে ধীডাতে হয়। সকলেরই সামনে একটা বালিশ পেছনে 
একটা বালিশ । রৌদ্রে ঠায় দাড়িয়ে থাকতে হবে ষ্ট্যা্ড এাট ইজ, 
হয়ে । পর থেকে আই. ও. আর. আর বি. ও. আর.দের এ্াটেনশান 
শুনতে পাওয়া যায় । পরে শেষ মুহর্তে__ক্যাপ্টেন আমাদের কাছে এসে 
একটু ঘুরে ফিরে বালিশ ছুটে! ঠিক জায়গায় আছে কি না দেখে চলে 
যান। ওপরের ডেকে ছু'হাঁজারের বেশি লোক দাড়িয়ে, সকলেরই 
সামনে বালিশ ও পেছনে বালিশ । ওপরের পরিদর্শন শেষ হয়ে গেলে 
ক্যাপ্টেন নিচে চলে যান। ঘণ্টাখানেক পরে আবার লাউডম্পীকারে 
ঘোষিত হল, এবার ডেক খালি করতে হবে। এই আদেশ্টুকু 
শোনবার জন্যেই এতক্ষণ হা! করে থাকতে হয় । 

মধ্যাহৃ-ভোৌজনের পরেই একটু বিছানা! নিতে হয় । বিছানায় শুয়ে 
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শুয়ে একটু মেডিক্যাল বই পড়তাম না৷ হয় ঘুমৃতাম। তিন-চারটেয় ঘুম 
থেকে উঠে মুখহাত ধুয়ে নিতাম । তারপর ধড়াচূড়া বেঁধে রিক্রিয়েশান 
রুমে গিয়ে ববতাম। আমাদের একট] বদনাম আছে যে আমাদের মৃত 
সাহেবরা দিনের বেলা নিদ্রা যায় না। কিন্তু এটা সত্যি নয়, কেন না 
আহারের পরেই যে ধার নিজের বিছানায় গিয়ে নাগা-সন্যাসী সেজে 
চোখ বোজে, আবার বেলা চারটায় আমাদের মতই চোখ খোলে। 
জাহাজে খেলাধূলার সোরগোল আর এ্যাটেনশানের আওয়াজ এখন 
সম্ে গেছে। প্রীয় দিনে পাঁচ-ছয়শে। বার এ্যাটেনশানের ধ্বনি কানে 
প্রবেশ করে। সেদিন বিকালে বড় অফিসে আর একজন মিপিবাবার ডাক 
পড়লো । তখন প্রমোদ-কক্ষে বদে ছিলাম-_-বড় অফিস আমাদের 
পাশের ঘরেই । এ পথ দিয়ে তাঁকে যেতেই হবে। সোরগোলটা 
মুহুর্তের মধ্যে থেমে গেল। এ ওর মুখ চাঁওয়াঁচায়ি করতে লাগলো । 
প্রমতী ভেতরে ঢুকলেন একাকিনী বিজয়িনীর মত__হাতে একটা ছোট্ট 
ভ্যানিটি ব্যাগ। অস্বাভাবিক দীর্ঘাঙ্গিনী, উচ্চতা আন্দাজ প্রায় ছয় 
ফিট তিন ইঞ্চি । দোহালা চেহারা যৌবনের সীমানা ছাড়িয়ে 
প্রৌচত্বের প্রাস্তসীমায় এসে পৌছেচেন। ফ্যাকাশে ঠোট ছুটো 
লিপস্টকের 'জৌলুসে পাকা লঙ্কার মত রাঙিয়ে তুলেছেন__লাল গালে 
একটু রুজ- গোলাপী আভা ফুটিয়ে তোলবার আয়োজনও করেছেন। 
চোখ ছুটো .বেশ বড় বড় টানাটান1-_মাথায় 'বব করা চুল। 
চাটুজ্যেমশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, কিন্তু তার লোমশ হস্ত ছুটি দেখবামাত্র 
তিনি তাঁকে ডিসকার্ড করলেন। আমাদের পাশে ছিল এক টুনটুনি,, 
বেচারা ভাবাবেগে আমাকে জড়িয়েই একেবারে চিৎপাৎ। তার মুখে 
আনন্দের অভিব্যক্তি দেখে চাটুজ্যেমশায় বললেন, কেটা চিদানন্দ | 
ভদ্রলৌকটির নাম ছিল আনটোনি--ছোটখাটো মানুষটি আর তার 
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বয়স কম দেখেআমি তার নাম দিয়েছিলাম “টুনটুনি । পাশের 
সহযাত্রীদের 'দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ কানে এল। তাস-পাশা' সব পড়ে 
রইলো । মিপিবাবা বাইরের ঘরে এসে বস্লেন। তিনি নিজের 
কাজেই ব্যস্ত। মাঝে মাঝে মুখ তোলেন আবার নিজের কাজ করে 
যান। দেখতেদেখতে সবাই তার চার পাশে এসে জুটলো । হঠাৎ 
একটা ইউনিটের এক মেজর নিজে এগিয়ে এসে তার সঙ্গে আলাপ 
জমালেন। চাকা. ঘুরে গেল। আবার শুরু হলো তাসের নোট্রীম্প 
আর থি.স্পেডের ডাক। “সেকসন্থুয়াল পারভারসান'-এর একটি জলন্ত 
ৃ্টাস্ত এবার প্রত্যক্ষ করা গেল। নারী-সঙ্গবজিত মানুষের মনের গতি 
বাস্তবিকই বিচিত্র হয়ে দীড়ায়। 

জাহাজ একটু সরে বন্দর থেকে দূরে এসে দীড়িয়ে আছে। এখন 
সনের জল বেশ পাওয়া যাচ্ছে । দুদিন স্নান করবার স্থযোগ পাইনি-- 
আজ একটু মাথায় জল £দেওয়া চাই-ই | বিকাল ছটায় দশ মিনিটের 
মধ্যে কাকন্নান করে খেতে গেলাম । খাওয়ার পর দুটো কাজ হয়_ 
«এ ডেকে বেড়ানো আর না হয়__সহযাত্রীদের হাহুতাশ শোনা। 
সাতটার পর থেকে প্রমৌদকক্ষটি একেবারে ফীক1, এখন ডিনারের 
সময় আর তা ছাড়া সকলে ডেকের বাইরে গিয়ে হাওয়া খায় এই সময়। 

আজ ১লা সেপ্টেম্বর জাহাজ ছাড়বার নাম নেই। রাত্রেযেযার 
বিছানা নিলে । বাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হল যে জাহাজট। 
ছুলছে। চাটুজ্যেমশায়ও উঠেছেন। এমন আলসেমিতে পেয়েছে যে, 
জাহাজডুবি হলেও “পাঁদমেকং ন গচ্ছামি'। বিছানায় শুয়ে শুয়েই 
দুজনে আলাপ করছি। কেবলই মনে হতে লাগলো সত্যই কি 
দেশ-মাতৃকার কোল ছেড়ে এবার অকূল-দরিয়ায় ভাসলাম ! নিজের 
দেশ ছেড়ে চলে যেতে যে এত কষ্ট তা কে জানতো ! 
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সকাল হতেই মিঃ হোদল কুতকুতের সেই মধুর কণ্ঠে “ওয়াটার ইজ 
ইন*__উঠতেই হল! দীড়াতে গেলেই পড়ে যাই, চলতেঞগেলে টলতে 
হয়। জাহাজ বেঙ্গায় দুলছে। মুখ হাত ধুয়ে বাইরে গিয়ে দেখি 
জাহাজ তীর থেকে অনেক দূর চলে এসেছে । শরীরটা আজ মোটেই 
ভাল লাগছে না, মাথাটা বিষম ঘুরছে । চলাফেরা করবার ইচ্ছা হয়. 
না, শুধু নট্-নড়ন-চড়ন হয়ে শুয়ে থাকতে ভাল লাগে । হোদল কুত্তকৃত 
আমাদের ওপরের ডেকে গিয়ে হাওয়া খেতে বললে-_ নাহলে নাকি. 
'ী-সিকনেপ' হবার আশঙ্কা আছে। তার পরামর্শ মৃত ডেকে, 
গেলাম । কেবিনে শুয়ে মনে হয়েছিল সমুদ্রে ঝড় উঠেছে কিন্ত ওপরে, 
গিয়ে দেখি সমুদ্র বেশ শান্ত। জাহাজ চলেছে ঢেউয়ের নাগরদোলায় 
দুলতে দুলতে । সাদ! ফেনা নীল জলের সঙ্গে মিশে ঈষৎ সবুজ 
আভা বেরুচ্ছে। ওপরে নীল আকাশ ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড 
মেঘগুলোকে যেন মায়ের. মত নেহাঞ্চলে ঢেকে রেখেছে । নিচে সমুদ্রের 
নীলাম্ুরাশির অনন্ত প্রসার। ডাইনে বায়ে সমুখে পশ্চাতে দৃষ্টি কোথাও 
প্রতিহত হয় না। চতুষ্পার্শে আকাশ যেন গভীর স্পেহে সমূদ্রের 
বুকে ঝাপিয়ে পড়ছে । আমাদের জাহাজটাকে ঘিরে আরও সাত 
আটট! সৈ্ল্যোবোঝাই জাহাজ চলেছে। সদুখে সমুদ্রের বারিবাশি 
যেখানে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে সেখানে একটা সাবমেরিন-ডেষ্টরার 
চলেছে বুটিশের বিজয় পতাক1 উড়িয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে। 
আশে পাশের কতকগুলো উড়ন্ত মাছ ডানা মেলে উড়তে শুরু করেছে-_ 
দেখে খুব আনন্দ পেলাম। আমাদের জাহাজ এখন আরব সাগরের 
মধ্যে দিয়ে চলেছে । 

সকাল বেলায় মিসিবাবা ছুজনে জড়াজড়ি করে পায়চারি করেন, পেট 
ভরে হাওয়া খান, কিন্তু ছুজোড়া বালিশ নিয়ে আমাদের মত তাদের, 
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ঘুরতে হয়। আমরা এসময়ট] সাধারণত বসে বসে গল্প করি আবার 
কখনও জাহাজের কাঠের রেলিং ধরে দাড়িয়ে সমুদ্রের দৃশ্য উপভোগ 
করি। তারা কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন--সমাঁন তালে 
প্যারেড করেই চলেছেন। জাহাজে আমার একজন ইংরাজ বন্ধু ছিলেন, 
ভদ্রলোক মেজর,-বেজায় রসিক। মিসিবাবাদের প্যাবেডের সঙ্গে তাল 
রেখে মিবিকার ভাবে লেফট বাইট বলতে থাঁকেন। আচমকা পুরুষ 
কণ্ঠে লেফট রাইট, শুনে মিসিবাবাদের প্যারেডের তাল কেটে যায়-_- 
প্যারেড বন্ধ রেখে এদিকে ওদিক ফিরে তাকান, আমাদের সঙ্গে 
চোখাচোখি হতেই ফিক করে হেসে ওঠেন। ক্রমে & ডেকের ওপর 
শ্রমতীদরের দর্শনার্থীদের ভীড় ক্রমশ বাডতে লাগলে।। বাথরুমের 
সামনেও বেজায় ভীড় হয়। আমি একটু সকাল সকালই সান সেরে 
নিতাম নইলে দেবতার দ্বারের মত হত্যে দিতে হতো । ম্রানের ঘরের 
বাথ-টাবট| খুব বড় ছিল, আমি তাতে শুয়েই চান করতাম । ঠাণ্ডা ও 
গরম জল ছুটোই পাওয়া যেত-_ছুটে! কল থেকে স্নান করবার পর 
চুলগুলো নৌনাঁজলে একেবারে আটার মত মাথায় লেপ্টে থাকতো। 
সনানান্তে ক্যান্টিন গিয়ে হাজির হতাম। সেখান থেকে কিছু চকোলেট 
আর স্থুইটস্‌ কিনে নিতাম। শুনেছিলাম সুইটস্‌ খেলে শী-সিকনেস 
হয় না। 

এ্যাটেনশান আজ বলে দিয়েছে যে আমাদের প্রমোদকক্ষে সিনেম! 
দেখানো হবে। এই 'শোন্টা মব অফিসারদের জন্যে । সবাই লাইফ- 
বেন্টছুটো এক একটা সিটে রেখে সিট রিজার্ভ করে এলাম | চাটুজো- 
মশায় সন্ধ্যার সময় কোথাও যান না, নিত্য-নৈমিত্তিক সন্ধ্যাহিক করেন, 
জাহাজে এসেও এটা ছাঁডতে পারেননি। হাজার হক সদ্ত্রীক্ষণের 
ছেলে ত1 সন্ধ্যণহ্িক কালে ব্রাহ্মণ সন্তানদের গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে 
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হয়। ভদ্রলোক কিন্ত যে ভাবে চব্বিশ ঘণ্টা গায়ত্রী দেবীর নামোচ্চারণ 
করেন তাতে মনে হয় তিনি দেবীর একজন পরম ভক্ত। এমন কি 
দেবীর সঙ্গে তার ঘন ঘন পত্রালাপও চলে। বাস্তবিক পত্বী-গায়ত্রী 
দেবীকে রোজই পত্র লেখেন বলে ভদ্রলোকের স্ত্রীভক্ত আখ্যা লাভ 
হয়েছে । জাহাজ চলেছে অবিরাম-__চাটুজ্যেমশায়েন্ন ভাবনারও আর 
শেষ নেই। বিছানায় শুয়ে শুয়েই মুদিতনেত্রে সম্ভবত গায়ত্রী দেবীরই 
ধ্যান করেন। জাহাজ যতই এগিয়ে চলেছে তারও হা-হুতাশ ততই 
বাড়ছে। ভদ্রলোক আমাকে সব কথাই খুলে বলেন। পত্বীবিরহ- 
কাতর ভদ্রলোকের জন্য হুঃখ হয়। সমবেদনার স্পর্শে তীর্ধ মনের রুদ্ধ 
কপাট খুলে যাঁয়, পত্বীর কথ! বলতে বলতে তিনি আবেগে উচ্ছৃসিত 
হয়ে ওঠেন । 

ডিনারের পর আমরা আমাদের রিজার্ভ কর! সিটে গিয়ে বসলাম । 
নিজ নিজ আসনে স্থরাঁসীন হয়েই দেখি মিসিবাবারা পূর্ব থেকেই সামনের 
সিটে বসে আছেন। সেখানে ইতিমধ্যেই “মধুমত্তভৃঙ্গসম” ভক্তমণ্ডলী 
জুটে গেছে। ভাগ্যবান ছু একজন তারা তাদের পাশে বসবার অধিকার 
লাভ করেছেন, বাদবাকী সকলে শ্রামতীদের পদতলে স্থান লাভ করেই 
সার্থক মনে করেছেন। ত্রিকালোত্তীর্ণা মিসিবাবা পুরানো মেজরকে 
বাতিল করে নতুন আর একটি মেজরের সঙ্গে রঙ্গরস জুড়ে দিয়েছেন। 
পুরনো পাপী মেজরটা একটু দূরে দীড়িয়ে দাড়িয়ে সিনেমা দেখছে 
আর মাঝে মাঝে এদের পানে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। জাহাজে এদের 
প্রেমের এই টাগ-অব-ওয়ার নিয়ে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিলো, 
এমন কি এদের নিয়ে মেজরদের মধ্যে ডুয়েল ফাইটের পূর্বাভাস দেখে 
বেয়ারারা পর্যন্ত যে বেশ কৌতুক বোধ করছিল তা তাদের চোখ মুখের 
ভাব দেখেই বোঝা গেল। সেদিনের সিনেমায় দেখানো হলো “ওয়ান্‌ 
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রুম ওনলি” বলে একটা চমৎকার হনপির ছবি, হাস্তে হাস্তে পেটে 
খিল ধরে যায় । | 

সিনেমার পর বাইরে একটু হাওয়া খেয়ে কেবিনে গিয়ে সটান শুয়ে 
পড়লাম। এমনিভাবে , সমুদ্রবক্ষে কাটলো চার দিন। 

জাহাজ দিনরাত অবিশ্রান্ত চলেছে, কোথাও থামবার নামগন্ধ নেই। 
সকালে শুনলাম যে এবার আমরা আরব সমুদ্র ছেড়ে ভারত মহাসাগরে 
এসে পড়বো । সকলের একান্ত আগ্রহ জাহাজটা যদি কিছুক্ষণের জন্যেও 
একবার সিংহলে দীড়ায়। কিন্তু সিংহলে নোঙ্গর করা তো দূরের কথা, 
লঙ্কা দ্বীপ বিশ মাইল ব্যবধানে রেখে আমাদের জাহাজ গন্তব্যস্থল 
অভিমুখে এগুতে লাগলো । এবার আমরা ভারত মহাসাগরে এসে 
পড়লাম । মহাসাগর দেখলাম-_-মপূর্ব সুন্দর মহান্‌ বিরাট দৃশ্ঠ | মাথার 
উপর নিঃমীম মহাকাশ, নিম্নে অনন্ত গ্রলারিত নীলাম্বধি। মন টেনে 
নিবে গেল অপীমের পরপ্রান্তে। মনে করেছিলাম হরেকরকমের সামুদ্রিক 
প্রাণী দেখতে পাবো কিন্ত এক উড়ন্ত মাছ ছাড়া আর কোনো সামুদ্রিক 
প্রাণী চোখে পড়েনি | 

জাঙ্বাজে বোন্বে ফিল্সের ছুখানা হিন্দি বই আই. ও. আর.দের 
দেখানো হলো । মালাক্কা প্রণালীর মুখে জাহাজে মাইন ক্লিনার জুড়ে 
দলে। ছুটে! মোটা তার ছুপাঁশ থেকে জল কাঁটতে কাটতে চল্ল। 
কিছুদূর আসবার পর আমার এক ইংবাজ সহযাত্রী দূর দিগস্তের 
কাছে অঙ্গুলিনির্দেশ করে স্থমাত্রা দ্বীপ দেখালেন। আমার কেমন 
সন্দেহ হল কিন্তু কিছু বললাম না। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল তাঁর 
স্থমাত্রা দ্বীপ ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ মেঘ কেটে গিয়ে 
আকাশ ক্রমশ নির্মল হয়ে উঠলো । স্থ্মীত্রা এখান থেকে দেখা অসম্ভব । 
জাহাজ এখানে এসে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ফায়ার করলো। গুলির 


১৭ 


পর গুলি চলেছে, আকাশের গায়ে মিশে সাগরের বুকে আশ্রয় নিচ্ছে। 
এখান থেকে চণ্লিশ মাইল দূরে স্থৃযাত্রা দ্বীপে প্রাচ্য রণাঙ্গনে জাপানের 
সব চেয়ে ঝড় নৌঘণটি ছিল। জাহাজ ছাড়বার আগেই একথা কর্তারা 
আমাদের জানিয়ে দিলেন যে মালয়ে আমাদের পোর্ট ডিকসনে-এ 
নামতে হবে। 1 

এগার তারিখের সকালবেলায় দূরে ছোট ছোট পাহাঁড় নজরে 
পড়তে লাগলো । জাহাজের একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগছিলো 
ন1। দিনরাত সারাক্ষণ শুধু জল দেখে দেখে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম । 
যদি চুপ করে শুয়ে বসে কাটানো যেত, তা হলেও কতকটা বাচোয়া 
ছিল। কিন্তু তা নয় লাইফ-বেণ্ট প্যারেড আর এ্যাটেনশানের ধাক্কার 
ঠেলায় প্রাণ অস্থির । ছু'একদিন যাবং আর এক উৎপাত আরস্ত 
হয়েছে, ব্যাপারটা অনেকটা সার্কাসের কসরৎ দেখানোর মত। পিঠে 
ঝোল্না বেঁধে দড়ি বেয়ে আমাদের* তিনতলা থেকে নিচের তলায় 
নামতে হতো । কোথায় যুদ্ধবিরতি আর আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র 
স্বাক্ষরিত হয়ে গেল, ভাবলাম পৈতৃক প্রাণট1 এবার বাচলো। তা নয়, 
এদের কাগডকারখানা দেখে মনে হচ্ছে এরা আমাদের পঙ্গু বানিয়ে ছেড়ে 
দেবার মতলবে আছে । আমাদের সেদিন দড়ি বেয়ে নিম়়াবতরণের 
পালা, থলের মধ্যে ছুখানা কম্বল পুরে পিঠে বেঁধে নিলাম । বোঝাটা 
একটু ভাবরীই হয়েছে মনে হলো। ইউনিটের লোকগুলো সব একে 
একে নেমে গেল, এবার আমার পালা । বাছুড়ের মত দড়ি আকড়ে 
ধরে নিচের পানে তাকালাম তখন বেশ একটু ভয়-ভয় করতে লাগলো । 
একবার ভাবলাম এই নিম্নাবতরণ-পর্বটা সংক্ষেপে সেরে নিই, অর্থাৎ 
দড়িটা গলায় লাগিয়ে ঝুলে পড়ে এদের ডিসিপ্লিনের হাত থেকে 
চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করি। যাই হোক পতন হলেও অপঘাত যাতে 
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না হয় সে বাবস্থার ত্রুটি নেই! অবশেষে বু আয়াদে এই 
অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া গেল-_ব্হাল-তবিয়তেই নিচে নেমে এলাম । 
নিচে ছুজন লোক উধব মুখ হয়ে দাড়িয়ে রয়েছে, যদি পড়ে যাই তাহলে 
লুফে নেবে তাদের ওপর এই হুকুম। চাটুজ্যেমশীয় আমার পরেই 
নামলেন | মধ্যণহৃুভৌজনের সময় রৌজ বিলিতী খানা খেয়ে অরুচি 
ধরে গিয়েছিল। জাহাজের “চীফ ই্টয়ার্টের সঙ্গে খাতির জমিয়ে 
নিয়েছিলাম ; তাঁর*কল্যাণে মাঝে মাঝে চাট্রি ভাত একটু তরকারী 
পেটে পড়তো । আমাদের এক টেবিলে খেতে বসতেন একজন স্কচ ; 
গোমাংসের উপর ছিল ভত্রলোকের উৎকট আসক্তি। গোমাংস পাতে 
না পড়লে ভদ্রলোকের খাওয়াটাই সেদিন মাটি হতো। স্বচরা সব 
সময় অন্যজাতের লোকের নিকট ইংরেজদের খাটে। করবার চেষ্টা 
করে। ইংরেজরাঁও স্থযৌগ পেলে অন্দেশীয়ের নিকট স্কচদের হেয় 
প্রমাণ করবার জন্যে আদীজল খেয়ে লেগে যায়। এর মূলে কোন 
কমপ্নেক্স বিদ্যমান তা কে জানে! আমাদের সহযাত্রী স্কচ-ভদ্রলোৌকও 
তার স্বদেশ স্কটল্যাণ্ডের তুলনায় লগ্ন যে অত্যন্ত বাজে জায়গা সে 
কথাই ব্রবাঁর করে বলতে লাঁগলেন। 

সেদিন ডেকে এক শ্বেতাঙ্গ সহযাত্রীর সঙ্গে আমার বেশ প্রচণ্ডরকমের 
বাকাযুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হলে আমরা নাকি শীননকার্ধ পরিচালনা করতে পাঁরবো না, 
কারণ আমাদের মাথায় নাকি রাজনীতি ঢেকে না, কাজেই ইংরাজ 
যদিই-বা আমাদের স্ব'দীনত। দেয়, তাহলে তা রক্ষা করা আমাদের দ্বারা 
হয়ে উঠবে না। তারপর তিনি বুটিশ সৈন্যদের প্রশংসায় শতমুখ হয়ে 
উঠলেন । তার মতে তারাই নাকি দুনিয়ার সেরা যোদ্ধা, ভারতীয় 
সৈন্যরা! ত তাদের তুলনায় নেহাতই ছেলেমানুষ | ভদ্রলোকের কথাগুলো 
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শুনে এবং তার বলার ভঙ্গী দেখে পিত্ত জলে উঠলো। একটু ঝ'ণবঝের 
সঙ্গেই জবাব দিলাম, “আপনাদের কৃট-রাজনীতি আমাদের মাথায় 
ঢোকে না বটে কিন্তু দেশশাসনের যোগ্যতা যে আমাদের আছে কংগ্রেসী 
মনত্রীমগ্ডলীর দ্বারা তা কি প্রমাণিত হয়নি? আর সৈন্যদের বীরত্বের 
কথা যদি তুললেন ত জিজ্ঞাসা কবি, 'ইক্ষল-অবরৌধের* সময় কারা! প্রাণ 
দিয়ে জাপ-বাহিনীকে প্রতিরোধ করে বীরত্বের পরাকাষ্ঠ। দেখিয়ে 
আমাদের মান-ইজ্জৎ রক্ষা করেছিলে। মেদিন? এ ছেলেমানুষ ভারতীয় 
সৈনিকেরাই নগ়কি? কিন্তু তারা পরাধীন দেশের লোক তাই তাদের 
নাম সংবাদপত্রে মুদ্রিত হলে! না_-তার পরিবর্তে ফলাও“করে জাপ 
বিতাড়নে বুটিশঝাহিনীর বীরত্বকাহিনীই সর্বত্র বিঘোধষিত হলো। 
এমন কি সিনেমা শো'তে বর্ষা ভিকটি” নাম দিয়ে তাদের নিজেদের 
নাম জাহির করলে। ভিক্টোরিয়া ক্র, সর্বোচ্চ সম্মানযুক্ত পুরস্কার, 
বেশির ভাগ পেয়েছে ভারতীয় সৈনিকেরাই তাদের বীরত্বের ও সাহসের 
জন্যে । ভারত যি কখনও স্বাধীন হয় এবং আমি বিশ্বাস করি যে অদৃর 
ভবিষ্যতেই তা হবে, তাহলে দ্েশশাসন-কার্ধ স্ুষ্ঠভাবেই চলবে। 
আমাদের নেতারা কোন অংশেই আপনাদের শ্রেষ্ঠ বূজনৈতিক 
নেতাদের চেয়ে হীন নন।” ভঙ্গুলোকটি তখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের 
কথা তুললেন-_হিন্দুমুললমানের মিলন নাঁকি কোনদিনই হতে পারবে 
না। আমি জবাব দিলাম, “একথা বলতে আপনারই লঙ্জিত হওয়া! 
উচিত, কেন না উভয় সম্প্রদীয়ের এ ভেবুদ্ধি আপনাদেরই স্থষ্টি। 
আপনাদের আগমনের পূর্বে প্রায় সাতশো বছর হিন্দু-মুসলমান আমরা 
মিলেমিশে পাশাপাশি বাস করেছি। কিন্তু আজ আপনারা আপনাদের 
স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে ভায়ের বিরুদ্ধে ভাইকে উদ্ষে দিচ্ছেন । 
আমাদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ হয়ত ভবিষ্কতেও হবৈ: কিন্ত দেশ স্বাধীন 


হলে তার মীমাংসার জন্যে আমরা "আপনাদের ভাকতে যাবো না। 
তবে আমার ঞ্রুব বিশ্বান ভবিষ্যতে যদি কোন বিদেশী কোনদিন 
আমাদের দেশ আক্রমণ করে তখন বিবাদ বিসম্বাদ তুলে গিয়ে হিন্দু- 
মুনলমান এক হয়েই ত্যার্দের প্রতিরোধ করবো ।” চীনের প্রসঙ্গ উখাপন 
করলাম। সেখানেও ছুটো দল আছে, একট! কম্যনিষ্ট পার্টির দল আর 
একটা জেনারেল চিয়াং কাইসেকের দল । দুই দলের মধ্যে যেন সাপ- 
নেউলের সম্বন্ধ । কিন্তু জাপান যখন তাদের ওপর চড়াও হলো তখন 
দু'দল সমব্তেভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণ! করলো । আমরা 
মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে মুসলিম লীগের মোহ থেকে ভারতীয় 
মুসলমান সম্প্রদায় একদিন মুক্ত হবে। হিন্দু-মুনলমানের মিলিত শক্তি 
সেদ্রিন ভার়তবর্ষকে চরম গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। আর 
একদিন আর এক শ্বেতাঙ্গ সহযাত্রীর সঙ্গে ভারতীয় সংগীত নিয়ে 
আলোচনা! হয়েছিলো । “ভাডিক্ট অন ইত্ডিগ়াএর লেখক বিভালি 
নিকল্স্‌ যেমন এখানে কিছুদিন থেকেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ 
হয়ে উঠেছিলেন এবং শান্তিনিকেতন দাজিলিংএর সন্গিকট একটি 
পাহাড়ের” উপর অবস্থিত, একথা লিখে ভারতবর্ষের ভূগোল-সন্বন্ধে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচন্ন দিয়েছিলেন; এই ভদ্রলোকটিরও ভারতীয় 
সংগীত সম্বন্ধে বুযুৎপত্তি প্রায় সেই ধরনের । ভাবখানা এই যেন মাত্র 
এক বৎসর ভারতবর্ষে থেকেই তিনি ভারতীয় সংগীতের সবকিছু জেনে 
ফেলেছেন । ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা! করবার তিনি শ্রেষ্ট 
অধিকারী বটে! বল্লাম, আরাকাঁনে তিনি ষা শুনেছেন তা হচ্ছে 
অরণ্য-মংগীত, তার থেকে ভারতীয় সংগীত-সম্বন্ধে ধারণ! কর! আর লগ্ন 
চিড়িয়াখানায় গিয়ে প্রাণী-বিশেষের সংগীত শুনে বিলাতী সংগীত-সন্বন্ধে 
ধারণ! পোষণ করা প্রায় সমান। 
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জাহাজ এখন বেশ আস্তে আন্তে চলেছে । ডেকের ওপর এসে 
দাড়িয়ে বাদিকে দৃষ্টিপাত করলাম। সমুদ্রবক্ষে ভীসমান হবার পর এই 
প্রথম জঙ্গলাকীর্ণ সমুদ্রবেলা দৃশ্ঠমীন হলো। দূর থেকে জঙ্গলই শুধু 
নজরে পড়লো, বাড়িঘরের কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না । নাঁবিকদের 
জিজ্েন করে জানতে পারলাম যে আমরা সোয়েটেনহাম বন্দরের 
কাছে এসে পড়েছি। এখানে আমাদের জাহাজ নোঙ্গর করলো । 
যাদের এখানে নাবার কথা তাদের মধ্যে তাড়াহুড়ে৷ পড়ে গেল। 
সকলেই পিঠে ঝোল] বেঁধে এযাটেনশানের আদেশের প্রতীক্ষায়ু হাঁ করে 
তাকিয়ে রইলো। এমনি করে তাদের পুরে! ছুটি দিন কাটলো, নামা 
হলো না। দুদিনের পরের দিন ভোর পাঁচটায় তাদের অবতরণ 
করতে হবে এ্যাটেনশানে একথা! তাদের জানানো হলো । সকলে একে 
একে বিদায় নিলে। মিসিবাবারাও অবতরণ-স্থানে হাজির হলেন, 
সহাস্তে করমর্দন করে মেজরঘ্ধয় ও ভক্তমগণ্ডলীকে বিদায় দিলেন। তার! 
যাবেন সিঙ্গাপুরে, ছুজনেই বেডক্রশে কাজ করেন। 
সকলে একে একে পিঁড়ি বেয়ে বড় মোটর-বোটে নেমে গেল। 
পোর্ট সোয়েটেনহ্যাম এখান থেকে যোল মাইল হবে। সেদিন* জাহাজ 
ওখানেই নোঙ্গর করে থেকে গেল । 
পরদিন ভোরে উঠে দেখি জাহাজ বেশ চলছে। ঘণ্টাছুই পরে 
আমরা পোর্ট ডিক্সনে এসে পড়লাম । আমাদের জাহাজ ঘাট থেকে 
অনেকটা দূরে দীড়িয়ে রইল। 'আমরা পিঠে ঝোলা ও “ওয়ার বটল” 
বেঁধে বড় মোটর-বোটে আস্তে আন্তে পোর্ট ডিক্সনে এসে নামলাম । 
মিলিটারী পুলিদ এখানে পাহারা দিচ্ছে। এখানে একটা অস্থায়ী 
বন্দর স্থাপন কর! হয়েছে । বন্দরের কাছে ছোট একটা রেল স্টেশন__ 
মিটারগেজ রেললাইন রয়েছে। শুধু দুটো মালগাড়ি, ইঞ্জিন ও 
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যাত্রীবাহী ট্রেনের চিহ্ন দেখলাম না) শুনলাম বুটিশরা পরাজিত হয়ে 
মালয় ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জিন ও ভাল ভাল যাত্রীবাহী 
কামরাগুলো মালয় প্রণালীর গর্ভে নিক্ষেপ করে। সৈন্থবিভাগের 
লোক ছাড়া অন্য লোকজন নজরে পড়লো না। পাশেই প্রণালীর ওপর 
কতকগুলো বউ বড় নতৃন ও পুরাতন নৌক1 ভাসছে । শুনলাম এটাই 
ছিল জাপানীদের জাহাজ-ঘাটি। খানিকদূর এগিয়ে সামনেই বড় 
রাস্তায় এসে পড়লাম । ছুপাশে ইট-কাঠে তৈরী ছোট বড় বাড়ি। 
নিচের তলায় চীনাদের দোকান, সবগুলো সাইনবোর্ডই চীনাভাষায় 
লেখা । "সামনে ছোট একট] বাংলো, তাতে একঘর মাদ্রীজী-পরিবারের 
বাস। অনতিদূরে পাহাড়ের উপর একট! স্থুন্দর বাংলো দৃষ্টিগোচর 
হলো। প্রণালীর কোল ঘেষেই পাহাড়টি দাড়িয়ে আছে। পাহাড়ের 
ওপরকার বাংলোটি শুনলাম ইউরোপীয়ান রেস্টহাউস। কিন্তু ভারতীয় 
বিশ্রীম-ভবনের চিহ্ন কোথাও নেই । দোকানগুলোতে আনারস ও 
কলার কাদি সাজানো ছিল । পেটে খিদে, মুখে যে লাজ তাও নয়, কিন্তু 
কিনে যে খাব তাঁর উপায় নেই-_কেন ন1 মার্চ করতে করতে চলেছি, 
কোথাও থাঁমবার উপায় নেই এমনই কঠোর ভিসিপ্লিন। একটু এগিয়ে 
রাস্তায় এসে পড়লাম । রাস্তার মোড়ে একটা ঘড়িঘর দাঁড়িয়ে আছে। 
ঘড়িটি অবশ্য অচল। নিকটেই একটি ছোট বাজার-_বেচীকেনা বন্ধ 
রয়েছে দেখলাম । সামনে একটা বড় ফটক, পতাকা ও রঙিন 
কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছে বিজয়ী সেনাদের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের 
জন্যে। মালয়ী, ভারতীয় ও চীনাদের ছেলেছোকরারা1 কেউ অভিবাদন 
করছে কেউ বা আবার কলা দেখাচ্ছে । কলা দেখানোর মানে তখন 
বুঝতে পারিনি, পরে বুঝেছিলাম। ইংরাজ ও অস্ট্রেলিয়ান বন্দীদের 
দিয়ে জাপানীরা খুব কাজ করিয়ে নিত, খন পরিশ্রমে কাতর হয়ে কাজ 
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করতে বাধ্য হতো তখন জোর করেই জাপানীদের বৃদ্ধান্ুষ্ঠ দেখিয়ে 
বিআম নেবার চেষ্টা করতো । কিন্তু জাপানীর! এই 'কল! দেখানোতে 
খুব অপমানিত বোধ করে তাদের প্রহার করতো । দুঃখের বিষয় 
এখানে এক'ট ও বাঙালীর মুখ দেখতে পেলাম নাঁ। মনটা খারাপ 
হয়ে গেল । চাটুজোমশায় অবশ্য তার স্বভাব্সিদ্ধ ' বূসিকতার ভঙ্গীতে 
বললেন, “অত সহজে শিরাঁশ হবেন না। বাঙালী নেই এ-হেন ঠাই 
আবার ছুনিরায় আছে নাকি? আমার ত বিশ্বাস দুর্গম উত্তর 
মেরুতেও বাঙালীর দেখা মিলবে । অতএব বৈর্ধং_আমার গ্রুব 
বিশ্বাস এখানে কোন বাঙালীর বাড়িতে আশ্রয় জুটবে আর আমাদের 
নেশন্যাল ডায়েট শুক্ত আর মাছের ঝোলেরও সদ্বাধহার করা যাবে ।” 
অবশেষে আমরা রেস্ট হাউসে এসে পৌছলাম। চমংকার 
জায়গাটি। প্ররুতির বিচিত্র লীলাভূমি । একটা বল খেলার মাঠ__ 
এখানে মাথা গৌজবার একটি কুটিরও দেখলাম নাঁ। মাঠে বোদ ঝা ঝা 
করছে। মাঠের পাশে রাস্তার ধারে একটা বটগাছের ছায়ায় বসে 
জিরোতে লাগলাম। রাস্তাটি চওড়া ও পিচালা, দুপাশে ছবির মত 
সুন্দর কতকগুলে! বাগানবাড়ি। আশেপাশে বন্বৃক্ষের জঙ্গল । 
রাস্তার ধারে বসেই আছি । মিলিটারী ট্রাক চলে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে । 
রাশি রাশি ধুলো আমাদের গায়ে মুখে এসে পড়ছে। একটি একটি 
করে প্রায় সবগুলো গাড়ী এসে হাজির হলো, কিন্তু আমাদের গাড়ীর 
পাত্তাই নেই। গাঁড়ীপহ ড্রাইভার-প্রতুদের কখন যে শুভাগমন হবে 
মনে মনে তাই ভীবতে লাগলাম। এদিকে ক্লান্তিতে দেহমন অবসন্ন । 
গাছতলায় কতক্ষণ আর বসে থাক] ধায়! কাঁজেই শেষপধন্ত তুলোর 
বিছানার বদলে তরুতলে ধুলোর বিছানায় সটান শুয়ে পড়লাম। 
ধূলিশয্যায় শয়ন করে সেদিন যে আরাম পেয়েছিলাম, রাঁজশয্যাতেও 
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বোধকরি তা মেলে না। জাহাজে সেই যে সাতসকালে প্রাতরাশ 
সমাধা কর! গিয়েছিল, তারপর পেটে আর কিছু পড়েনি। সঙ্গে ছিল 
আমেরিকান “মিড-ডে' খাবারের টিন। তাঁই কেটে ভেতরকার 
খাছ্যদ্রব্যগুলোর সদ্যবহার শুরু করা গেল। খিদেও পেয়েছিল বিষম। 
এতে থাকে বিস্কুট, কমপ্রেসড ফট, চকোলেট, গোমাংস । শেষেরটি 
অবশ্য বাদ দিতে হলো। জাহাজ থেকে প্রত্যেককে একটি করে 
ফিল্ডষ্টোভ কর্তাবা' দিয়েছিলেন । তারই সাহায্যে চা তৈরী হলো। 
চা খেয়েই দেহমন চাঙ্গা হয়ে উঠলো । 

হুএকজন পাঞ্জাবী, সিংহলী ও তামিল পথচারীর সঙ্গে আলাপ- 
পরিচয় হলো। একজন পাঞগ্তাবীর নিকট জাপানীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করায় সে বললে যে, জাপানীরা চীনাদের সঙ্গে খুব ছুর্যবহার করেছে। 
ভারতীয়দের ওপর তাঁরা বড় একটা অত্যযচাঁর উৎপীড়ন করেনি । 
জাপ অরিকারকালে লোকদের খাওয়।-দাঁওয়ার অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিলো । 
অবশ্ঠ এর! রেশনের দোকান অনেক গুলো খুলেছিল। লোকটিকে নাকি 
অনেক কষ্ট সহা করতে হয়েছিলো ট্যাপিয়োকা (আলুর মত একরকম 
গাছের শিকড় ) খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গিয়েছিল-__ভাত আর 
চাপাটির আশ্বাদ লাভ করার সুযোগ অনেকদিন পর্যন্ত তাদের হয়নি । 
ইত্ডিয়! ইণ্ডিপেখেন্স লীগের দৌলতে শেষে তার! ছুবেলা পেটভরে ভাত 
খেতে পেতো | 

ট্রাকের পর ট্রাক আসছে যাচ্ছে। রাস্তার ধুলো প্রচুর, চারিদিক 
ধুলিতে ধুলিময়, যেন ধুলোর ঝড় বইছে। ধুলো মেখে একেবারে 
ভূতনাথ সেজে বসে আছি। এ প্রসঙ্গে জাহাজের ভূতনাথটির কথা 
মনে পড়ে গেল। তিনি সিভিলে ছিলেন উকিল--বয়স বেশি হয়েছে । 
তার নাম ছিলো কাপ্টেন ভোলানাথ, বাড়ী তার যুক্তপ্রদেশে । 
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তিনি স্টাফ ক্যাপ্টেন লিগ্যাল হয়ে এক জাহাজেই আমাদের সঙ্গে 
এসেছিলেন। ভদ্রলৌকের এক বাতিক ছিল, সব সমগ্ন পাউডার মাখা । 
এত বেশি পাউডার তিনি ঘষতেন, মনে হতো যেন তিনি সবাঙ্গে ভন্ম, 
লেপন করেছেন। তাই তাঁকে ঠাট্টা করে ডাকতাম “ক্যাপ্টেন 
ভূতনাথ | ভদ্রলোক এতে রাগ করতেন না। . "" 

এবার ধূলিশয্যায় পদ্মনাভকে স্মরণ করার চেষ্টা করলাম। ঘুম কিন্ত 
কিছুতেই এলো না। চোখ চেয়ে দেখি একটা" ছেলে, সম্ভবত 
ওড়দেশীয়_ আমাদের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে । তাকে আমাদের 
নিকটে আসতে ইসারা করলাম । কাছে এলে বাংলা ভাষা! জানে কিনা: 
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মালয়ী ভাষায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম । বল্লে, “সিকি, 
সিকি? (মালয়ী ভাষার শব্দ, মানে অল্প অল্প ) জানে। সে মালাবারের 
লোক-_সেনগ্রপ্ত পদবীধাবী জনৈক বাঙালী ভদ্রলোকেন বাড়ী পাচক। 
তার নামটা শুনে এবং সে ভৃত্য একথা এনে রবীন্দ্রনাথের কবিতার 
একটি লাইন মনে পড়ে গেল--“কৃষ্ণকাস্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া 
আনে ।” শেষে ছোকরাটির সপ্রতিভ আর হাসিখুশি ভাব দেখে মনে 
বেশ আনন্দ হলো। বাঁডীলী পরিবার তাহলে এখানে একঘর আছে !' 
কৃষ্ণকান্তের মৃথে একথা শুনে আমরা উভয়েই খুশি হয়ে উঠলাম । 
উপযাচক হয়েই না হয় একদিন তাদের আতিথ্য গ্রহণ করা যাবে। 
প্রবাসে বাঙালী যে বাঙালীর কত প্রিয় সেকথা লোকমুখে 
অনেক শুনেছি *এবং এসন্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও কিছু লাভ করেছি । 
ইন্ষলের প্রবানী বাঙালী স্ত্রীপুরুষ উভয়ের নিকট যে মধুর ব্যবহার: 
পেয়েছি তা এ জীবনে ভোলবার নয়। এখনো মনে পড়ে সেই, 
চাটুজ্যেমশায় মুখুজ্যেমশায় প্রভৃতির কথা। তীদের গৃহিণীর। 
পরমাত্ৰীয়ার মত কত যত্ব করেই ন! টাটকা মাছের ঝোল খাওয়াতেন। 
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তাদের রান্নার মধ্যে দরদী. মাতৃহৃদয়ের স্বাদ যেন মিশে 
থাকতো | 

দুজনে শুয়ে নান রকমের জল্পন। কল্পনা করছি, এমন সময় 'রুষ্ণকান্ত 
অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে" একটি দশবাঁরো বছরের ছেলেকে 
সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির । ছেলেটির চেহারা দ্রেখলেই মনে হয় বেশ 
বুদ্ধিমান । এর সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পেলাম । প্রশ্ন করে জান্তে 
পারলাম সে গুপ্তনশায়ের ছোট ছেলে, নাম শিবপ্রকাশ । সে ইংরেজী, 
মালয়ী, তামিল, জাপানী, সর্বভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। 
পেনাঙে বালকসেনার দলে ছয়মীসের জন্যে ট্রেনিং-এ গিয়েছিলো । 
নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার অন্ত নেই। কয় মিনিটের 
আলাপেই বুঝতে পারলাম--নেতাজীর প্রসঙ্গই তার নিকট সবচেয়ে 
প্রিয় প্রপঙ্গ। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা ভাবতে লাগলাম; নেতাজীর 
অতুলনীয় চরিত্র-মাহীজ্যের কথা । কোন গুণে তিনি এমনভাবে এমন 
করে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মন জিতে নিয়ে ছিলেন ! চাটুজ্যেমশায় 
ওর সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে ফেললেন । চাটুজ্যেমশারের নাম শিবব্রত। 
শিবপ্র্ধাশ ব্যসে অনেক ছোট হলেও তাকে তিনি মিতা বানিয়ে 
ফেললেন । আমাদের পেয়ে ছেলেটির ভারি আনন্দ । তখনই আমাদের 
তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলো । আমর]। তখনই তাঁর অন্গুরৌধ 
রক্ষা করতে পারলুম না। কারণ আমাদের সঙ্গে প্রায় ৭৭ জন লোক 
রয়েছে । আর কথন স্থানান্তর-গমনের আদেশ আসবে তাঁও ত জানি 
না। সবই ত টপ সিক্রেটের ব্যাপার ক্কিনা। 

রাস্তায় মিলিটারী গাড়ী আটকে তাতে চেপে বেল চারটার সময় 
আমি হেড কোয়ার্টারে গিয়ে উঠলাম । আমাদের মেডিক্যাল বিভাগের 
কর্নেলকে গিয়ে সব খুলে বললাম।' তনি তার মেজবরকে এ বিহয়ে 
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বললেন । মেজরটি আবার আর এক 'মেজরের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে 
আমাদের অবস্থানের বন্দোবস্ত করতে অন্থরোধ করলেন । মিলিটারী 
ব্যাপারে সবসময় এই রকম হাতফের হয়। দ্বিতীয় মেজরটি আমাঁকে 
“জানিয়ে দিলেন, তাদের হুকুম ছাড়া আমরা যেন ওখান থেকে এক পাও 
নানড়ি। তার আদেশ শিরোধার্ধ করে 'ক্যাস্তাবিয়াঙ্কার'" মত আমর! 
সেই রেস্ট হাউস-রূপ বল-খেলার ময়দানের পথপ্রান্তে পড়ে রইলাম ! 

ক্রমে ক্রমে দিন অবসান হয়ে এল। বাঁতে চাদের আলোয় পথ- 
ঘাট মাঠ বন আলোকিত হয়ে উঠলো । পূর্চন্দ্র আকাশে উঠেছে-_ 
আকাশ সম্পূর্ণরূপে নির্মেঘ-_মালয়ের মাটির বুকে শুয়ে নিচে মায়া- 
ছড়ানো জ্যোৎসারাত্রির অপরূপ লৌন্দর্য দুচোখ ভরে উপভোগ করতে 
লাগলাম। মাথার উপর আমাদের জ্যোৎস্া-প্লাবিত পূর্ণচন্দ্রশোভিত 
স্বচ্ছ স্থনীল আকাশ--পদতলে সাগরের নীলাধুরাশির অশ্রীস্ত গর্জন, 
শিয়রের দিকে ধুলিময় পথ-_জ্যোত্সালোকে বালুকণ! যেন স্বর্কণার মত 
জ্বলছে। জ্যোত্মাধারা যেন অমুতগ্রবাহের মত আমাদের সর্বাঙ্গ 
অভিসিঞ্চিত করে দিয়ে আমাদের শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত 
হতে লাগলো । রাত্রির সৌন্দর্য মনে কেমন যেন নেশা! ধরিয়ে দিলে । 
.বহুক্ষণ তন্ত্রাচ্ছন্নের মত পড়ে রইলাম-_চোখছুটি ঘুমে জড়িয়ে এল। 
সঙ্গের লৌকদের মাঠের মধ্যেই শোবার আদেশ দিয়ে আমরা সেই স্থদূর 
প্রবাসে ভূমিশষ্যায়.গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম । 

হঠাৎ রাত একটায় আমার ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখি টিপ টিপ করে 
দু-এক ফোটা! বৃষ্টি পড়ছে । সারা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে ফেলেছে। 
মেঘের কুষ্ণাঞ্চলতলে পৃণিমীর চীদ ঢাকা পড়ে গেছে । আকাশ আর 
পৃথিবী থেকে সবটুকু আলোক যেন মুছে ফেলে দিয়েছে । বুঝলাম অবস্থা 
সুবিধে নয়, কিস্তু এত কুঁড়েমিতে পেয়েছিল যে, কম্বল মুড়ি দিয়ে পাশ 
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ফিরে শুলীম। চাটুজ্যেমশাই তখন গভীর ঘুমে অচেতন। প্রায় 
আধঘন্টা পরে মুধলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। লটবহর ফেলে যে যেদিকে 
পারলে ছুট দিলে । পাশেই এ. আর. পি-র ট্রেঞ্চ-__অন্ধকারে দেখতে না 
পেয়ে ছু'একজন তার মধ্যে পা পিছলে পড়ে বেশ চোট পেলে। রাস্তার 
পাশের*জলভাঙ একটা নালায় পড়ে গিয়ে আমি একচোট নাকানি 
চোবানি খেয়ে উঠলাম। ঘুমের ঘোরে ছুটতে গিয়ে চাটুজ্যেমশায় 
একট ছোট্র গর্তে পড়ে গেলেন। জুতো মোজা সব ভিজে গেল। 
পথিপার্বস্থ বড় বড় গাছের তলায় গিয়ে সবাইকে আশ্রয় নিতে হলো । 
রাত তখন তিনটা । সেখানে বসে শীতে ঠক ঠক করে কাপতে কাঁপতে 
রাস্তার উপর দিয়ে প্রবাহিত জলধারার শব্দ শুনতে লাগলাম । 

ভোর সাড়ে তিনটায় বৃষ্টি একটু থামলো--আষরা তখন আশ্রয় 
খুঁজতে বেরুলাম। আশ্রয় পেলাম একটা! চীনা বাড়ির বারান্দায়, 
এখাঁনটাও জলে ভিজে গেছে । জামাকাপড় কারও নেই, সকলের 
অবস্থা সমান। আমার স্ুটকেশটি খুঁজে খুজে ছুটে! গেম্ধী ও ছুটো 
অন্তর্বাস জোগাড় হলো । চাটুজ্যেমশায় ও আমাতে ভাগাভাগি করে 
নিলাফ্। সঙ্গের লোকদের কাছে ছুটে! শুকনো কম্বল জোগাড় হলো। 
একট! পেতে আর একটা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম । জাহাজে 
প্রদত্ত লাইফ বেন্টটি ফুলিয়ে বালিশ তৈরী করলাম । 

ভোর সাড়ে চারটায় আমরা উঠে পড়লাম । ভিজে কাপড়চোপড় 
পরেই বন্দরের দিকে আমরা এগিয়ে গেলাম, আমাদের বিছানাপত্র 
এসেছে কি না খোজ করতে । গিয়ে দেখি কোন জিনিনই আসেনি । 
ফেরবার পথে গুধ্ঠটমশায়ের ছেলে শিবুর সঙ্গে ফের দেখা হয়ে গেল। 
আমাকে তাদের বাঁড়ির দিকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। পথে 
গুপ্তমশায়ের সঙ্গে মোলাকাৎ হলো। ভদ্রলোক তার ওখানে ছুপুরেই 
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আমাদের খাবার নেমন্তন্ন করে ফেললেন । আমরা যাবার প্রতিশ্রুতি 
দিতে তিনি চলে গেলেন। | 

যথাসময়ে নেমস্তম্ন রক্ষার জন্তে গুপ্ত-ভবনে গিয়ে হাজির হলাম । 
সেদিন কতরকমের তরকারী দিয়ে যে পাকস্থলী বোঝাই করতে 
হয়েছিল তার তালিকা দেওয়া কঠিন । খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি চলে 
এলাম। এসে শুনলাম এখান থেকে মাইল-পাঁচেক দূরে একটা 
দোতলা বাড়ির খোঁজ পাওয়া! গেছে । আমরা লোকজন নিয়ে সেই 
বাড়িতে গিয়ে উঠলাম । বাড়িটি বেশ নৃতন ও দোতলা । জাঁপানীরা 
এখানে তাদের মিলিটারী স্কুল খুলেছিলোৌ-_-এখনও তার কিছু কিছু 
দেখতে পাওয়া যায়! 

নৃতন বাঁড়িতে জিনিসপত্র রেখে গুপ্তমশায়ের বাড়িতে গিয়ে দেখি 
চাটুজ্যেমশাই তাঁদের সঙ্গে গল্পে একেবারে মশগ্ুল। আমিও তাদের 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনীয় যোগ দিলাম। গ্রপ্তমশায়ের কাছে 
শুনলাম সারা মালয়ের মধ্যে পোর্ট ভিকসনে নাঁকি “কালীপৃজা” হতো 
এবং সমগ্র মালয় থেকে বাঁঙালী পরিবারের লোকেরা এসে 
আনন্দোসবে ,যোগ দিতেন। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে *দৌড়, 
সাতরকাটা ও গানের প্রতিযোগিতা হতো । সারা বছরের মধ্যে এ 
একটি দিনই প্রবাসী বাঙালীর একত্রে মিলিত হতে পারত। এ সব 
শুনে মনে সত্যই 'আনন্দ পেলাম। 

কথার শেষে গ্রপ্তমশায় আমরা কোথায় উঠেছি জিজ্ঞাসা করলেন । 
আমি বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু চাটুজ্যেমশায় বাঁধা দিয়ে বিনীতভাবে 
বললেন যে, এ কথ! বলা বাঁরণ__কাঁরণ এট! টপ সিক্রেট । 


মাল্রান্তান.পথে একা্িন পু 


দু-চারদিন আগে থেকেই জল্পনা-কল্পনা! করছিলাম যে, আশেপাশের 
প্রায় সব জায়গাতেই ঘোরা গেল, মাঁলাক্কায়ও একবার ঘুরে আসা যাক। 
অনেকের কাছে শুনতে পাই যে এই শহরটি মালায় দেশের সবচেয়ে 
পুরনো 'শহর। পোর্ট ভিকসন থেকে বেশি দূরও নয়। মোটের 
ওপর সাতান্ন মাইল হবে_-ষদি আমরা মালাক প্রণালীর ধার দিয়! 
যাই। অনেকে বললেন, এ রাস্তাটা মোটে ভাল নয়_কোন 
রুকমে যাওয়া যেতে পারে, তবে যদ্দি সেরান্বানের রাস্তা দিয়ে যেতে 
পারি তা হলে ভাল ও বেশ চওড়া পিচড়ালা বাস্তা পাব। 
এই পথ দিয়ে সিঙ্গাপুরে যেতে হয়। এই পথে কেনডং কাম্পডের 
€ গ্রাম) মাইল তিন-চার ছাড়িয়ে দুটো বাস্তা দুদিকে গেছে-_একটা 
বাঁয়ে ও একটা ডাইনে। বীয়ের রাস্তা সিঙ্গাপুরের দিকে গেছে, আর 
ডাইনের রাস্তা “আলোর গাজা” শহরের ভেতর দিয়ে মালাক্কার পথে 
মিশেছে। এখান থেকে মালাক্কার দূরত্ব প্রায় পঁচিশ মাইল হবে। 
সেবানবান হতে পোর্ট ডিকসনের দূরত্ব আন্দাজ কুড়ি মাইল। 
আমাদের কিন্তু অত ঘুরপথে যেতে মন চাইল না__আমরা মালাক্কা 
প্রণালীর পাশ দিয়ে যাব স্থির করলাম । যুদ্ধ শেষ হয়েছে, সেজন্য 
রবিবার দিন ইউনিটের লোকদের ছুটি দেওয়া হয়। সেদিন তারা 
একটু আমোদপ্রমোদ করে, আমাদের আপিসের কাজ আর লেববেটরীর 
কাজ ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না। 


৩১ 


আমরা সাতুই অক্ট্্টেবর রবিবার যাত্রার দিন স্থির করলাম । আগের, 
দিন বাত্রে বেঙ্গল এস্টেটের ম্যানেজার গুপ্ত মশায়ের বাড়িতে 
পরামর্শ করে ঠিক করলাম, পরদিন সকাল আটটায় তাকে 
নিয়ে আমরা মালাক্কার পথে পাড়ি দেব। একটা কথা আগে থেকেই 
বলে রাখা ভাল যে, অক্টোবর নবেম্বর ও ডিসেম্বর এই তিন মাসে 
এখানে বর্ধাধতুর প্রাবল্য--তবে কোন কোন সময় জানুয়ারী মসের 
১ শেষ পর্যন্তও বেশ বৃষ্টি হয়, অবশ্য সারা বছর অল্পবিস্তর বৃষ্টি লেগেই 
আছে। শীতের প্রকোশ এখানে নেই বললেই চলে । সেদিন ভোরের 
দিকে বেশ বৃষ্টি পড়ছিল, মনে হচ্ছিল হয়তো ধাওয়া হবে না । তাই 
বিছানায় পড়ে রইলাম সাতটা পর্যস্ত। তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি 
পড়ছিল__-আকাশও বেশ মেঘলা । চাঁকর ছুটে। সকাল থেকেই ঘুর-ঘুর 
করছে । আগের দিন রাত্রে তাঁদের বল! হয়েছিল যে, সকাঁল সাতটার 
আগে যেন তারা আমাদের ডেকে দেয়। 
তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে আমরা জলযোগ করলাম। 
চাটুজ্যেমশায় একটু আপিসের কাজ করতে গেলেন। তার দেরি হচ্ছে 
দেখে গুপ্তমশায়কে আনতে গেলাম । বেলা তখন ন'টা বেজে,গেছে। 
গিয়ে দেখি ভদ্রলোক আমাদের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন, একট' 
টিফিন-কেরিয়ার হাতে নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়েছেন । টিফিন- 
কেরিয়ারে কি. আছে জিজ্ঞজা করে জানতে পারলাম যে ভদ্রলোক 
তার মেয়েদের দিয়ে কিছু খাবার করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি একটু 
ভোজনবিলাসী তাই এ আয়োজনে খুশি হয়ে উঠলাম। এতদিন এখানে 
এসে ক্যাম্পে থেকে ব্রিটিশ মহাপ্রভূদের কৃপায় শুধু “কম্পো” * খেয়ে 


ক্কম্পো- প্যাসিফিক কম্পে।। 
আমর! এসেছিলাষ এথানে আক্রমণকারী সৈনিকদের সঙ্গে_যুদ্ধ লাগলে 
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কোনোমতে পৈতৃক প্রাণটা বাচিয়ে রেখেছিলাম, বাঙালী মা-বোনদের 
হাতের রাম্না যদি এই বিদেশবিভূ'ইয়ে এসে মেলে তবে সেটা ভাগ্যের 
কথা। বেলা প্রায় দশটায় আমাদের গন্তব্য পথে রওনা হলাম। 
আমরা থাকতুম পোর্ট ভিকসন হতে সাড়ে-চার মাইল দূরে মালান্কা 
যাবুর পথে আর গ্রপ্তমশাই থাকতেন পোর্ট ডিকসন শহরের মধ্যে । 

মালাকা প্রণালীর ধার দিয়ে আমাদের জীপ গাড়ী ছুটল। জীপ-চালক 
স্বয়ং চাটুজ্যে মশাই--চালান ভালই, কিন্ত তিনি গাড়ীর গতি কখনও 
মন্থর হতে দেন না যদি না পথের মধ্যে বাক থাকে । ডান দিকে 
স্থবিস্তীর্ণ মাঠ ধূ ধু করছে। 

দূরে মালাক্কা প্রণালী--অগণিত জাহাজ ভাসছে । বালুময় তীরের 
ওপর প্রণালীর ঢেউয়ের বিফল আঘাতের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ও তার 
সঙ্গে বাতাসের ফৌসফৌসানি আমাদের বে আনন্দ দিচ্ছিল । মাঝে 
মাঝে বাস্তায ঢেউয়ের জল উঠে আমাদেরও ভিজিয়ে দিয়ে গেল। 
প্রাণালীর ধারে ধারে খোলা জায়গায় কোথাও সাপ্লাই আপিস, কোথাও 
কারখানা বয়েছে। তার মধ্যে বেশ ছোট ছোট কয়েকটি স্থন্দর বাংলো 
দেখলাম সবই ইট-কাঠের তৈরি। বাঁদিকে সারি সারি রবার গাছ 
দাড়িয়ে আছে পাহাড়ের গা ঘেষে । এখানে কতকগুলে। স্থড়ঙ্গ 
দেখলাম । এগুলেো জাপানীরা তৈরি করে গেছে-সৈন্যেরা এখানে 
লুকিয়ে যুদ্ধ চালাবে বলে। এই সুড়ঙ্গ গুলোর মধ্যে ঢুকতেই ভয় করে, 
পাহাড়ের ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে । এই পাহাড়ের 
আমাদের আগুন আআালানে। নিষেধ ছিল। সেজন্য আমাদের বরাদ ছিল 'কম্পো'র 
মধ্যে টিনের ভিতর হরেক রকম খাবার । প্রথম কিছুদিন আরা এই খেয়েই 


ছিলাম। এ সমন্তই আমেরিকার জিনিস। লবণ থেকে সিগারেট পধস্ত এর 
মধ্যে থাকে । 
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ওপর আগে মালয়ী সৈন্যদের 'হেড কোয়ার্টার ছিল। বেশ সুন্দর 
্বন্নর বড় বড় বাংলো রয়েছে । কিছুদূর গিয়ে দেখলাম ব্রিটিশ সৈন্যদের 
কুচকাওয়াজ হচ্ছে। আমরা এসব ছেড়ে এগিয়ে চললাম । বাণ্তাটি 
মন্দ নয়, বেশ চওড়া ও পিচঢালা ; তবে মাঝে মাঝে পিচের সঙ্গে 
পাথর উঠে গর্ত হয়েছে দেখতে পেলাম । শুনলাম কিছুদিন আগে পর্যস্ত 
রাস্তাটি খুব, ভাল ছিল, কিন্ত ব্রিটিশ প্রতুদের চলমান বড় বড় ট্যাস্ক 
আর বুলডোজার* এর দফা একেবারে সেরে ফেলেছে । কিছু দুরে 
ডানদিকে একটা খোলা মাঠ রয়েছে, সেখানে আগে নারিকেল গাছ 
জন্মানো হত । কোন কারণে সেগুলোকে কেটে ফেলেছে-_গ্ড়িগুলো 
এখনও রয়েছে দেখলাম । খানিকট। এগিয়ে দেখি প্রণালীর ধারে 
বড় বড় জাহাজ থেকে ট্যাঙ্ক, জীপ, বুলডোজার, ট্রাক ইত্যাদি একে 
একে বেরিয়ে আসছে । ' বেশ মজা লাগল দেখতে । মালয় অধিকারের 
জন্য এত সৈম্তসামস্ত ও এত যুদ্ধের সরঞ্জাম এরা এখানে আনবে, এদের 
মধ্যে থেকেও আমরা তা বুঝতে পারিনি । বাঁদিকে পাহাড় ও 
রবারের বন চলেছে একটান।_ মাঝে মাঝে আতপ পাতা দিয়ে ছাওয়া 
মালয়ীদের . ছোট ছোট বাড়ি। প্রণালীর ধারে বড় বড় বাংলো 
রয়েছে । এগুলো সবই ছিল ব্রিটিশদের অবস্থানের জন্য | 

যুদ্ধের আগে ভারতীয় কিংবা মালয়ীদের এখানে আসবার অধিকার 
ছিল না। এখন সেখানে সবাই বাস করছে--ভারতীয় অফিসার থেকে 
সিপাহী পর্যন্ত । 

মাইলদশেক আসবার পর দুধারে বেশ ঘন ও বড় রবার গাছের 
বন দেখা গেল। গাছগুলোর মধ্যে বেশ ফাক রয়েছে, আমাদের 

* বুলডোজার--পাহাড় কেটে রাস্ত। তৈরি করবার জন্যে এই যন্ত্র ব্যবহৃত 
হয়, দেখতে অনেকট। ট্যাঙ্কের মত। 
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জীপ অনায়াসে ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারে। গাছগুলো সরু হয়ে 
উঠে গেছে কতকটা নারকেলগাছের মৃত। ডানদিকে একটা 
সাইনবোর্ড রয়েছে ৭219 816” । এদিকে জাপানী সৈন্যদের 
রাইফেল-চালানে! শিক্ষা" দেওয়া হত। এদিকে বেশ ঘন রবার-বন 
রয়েছে৷ মাবখাঁন দিয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে মোজা রাইফেল 
রেগ্ধের দিকে, আর একটা পথ বীদিকে গেছে রবার-বনের মধ্যে । 





বৌদ্ধমন্দির। আনসান রোড 


এই নৃতন রাস্তাটা জাপানীরা তৈরি করেছে 0999 7১৪০১৪এ-তে যাবার 
জন্তে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে আকাবীকা সরু পথ, জীপের 
মৃত ছোট্ট গাড়ী অনায়াসে যেতে পারে। একটা পাহাড় পার হয়ে 
আর একটা পাহাড়ে উঠতে হয়। এখানকার বান্ত! ভয়ানক খারাপ, 
পাহাড়ের জল এসে রাস্তার মধ্যে নালা করে দিয়েছে । এই পাহাড়ের 
মাথার ওপর একটা বাতিঘর রয়েছে। এর প্রায় সবটাই ভেঙেচুরে 
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গেছে। এখানে একটা দূরবীন্ও * ছিল__সেই দূরবীন্‌ দিয়ে কুমাত্রার 
সমূদ্রতট দেখতে পাওয়া দেত। কিছু নিচে একটা মন্দির আছে-_সকল 
দেশের মানুষ সেখানে গিয়ে পূজে। দেয়। বড় পাহাড়ের মাথায় 
যেতে হলে পায়ে হেটে যাওয়াই ভাল, না হলে.বিপদের আশঙ্কা আছে। 
আমি অতিকষ্টে এই পথ দিয়ে গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম । 

মালাক্কার পথে আরও ছুই মাইল এগিয়ে যাবার পর মাঁঝে মাঝে 
কতকগুলো রবার-বন সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে দেখা গেল। এই সব 
জায়গায় মালগীরা কিছু কিছু শন্তের আবাদ করেছে৷ দেখতে পেলাম ! 
এখানে জাপানীরা খুব চেষ্টা করেছিল ফসল উৎপাদন করবার জন্তে, 
কিন্ত বিশেষ ফললাঁভ করতে পারেনি । ফসলের মধ্যে টেপিয়োকা-ই 
বেশি ফলত। গাছগুলো ঢে'ড়ম গাছের মত দেখতে । পাঁচ থেকে 
সাড়ে ছয় ফুট উচু হয়। এগুলোর শেকড় থেকে গজায় মিষ্টি-আলুর মত। 
এগুলে! খেলে শুধু পেটই ভরে-__শরীরের বিশেষ উপকার হয় না। 
জাপানী আমলে প্রথম দিকে এই এক কাঠির (আড়াই পোয়ার ) দাম 
ছিল পাঁচ থেকে দশ ডলার; শেষের দিকে ১৭০ থেকে ২০০ ডলার 
পর্যন্ত উঠেছিল।* তখন এখানকার লোকেরা__-বলতে গেলে ভাত 


* জাপানীদের আমলে একটা সিগারেটের দাম ১০০ ডলার পর্বন্ত 
উঠেছিল। ৭০০৩ ডলারের কষ কেউ একটা ছোটখাটে৷ সংসার প্রতিপালন 
করতে পারত না। চোরাবাজারের উপর নির্ভর করেই সংসার চালাতে হ'ত। 
চাকরীর ২০০।৩০০ ডলারে কুলোত না। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের মাইনে 
২০০০ ডলার ছিল। জাপানীর। তখন এ সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি । এ সব 
ঘটেছিল তাদের আত্মসমর্পণের কিছু আগে । এখন প্রত্যেকের কাছে প্রায় ১০ 
হাঞ্জার থেকে ১০০ হাজার পর্যন্ত জাপানীডলার আছে। এখন এর কোন মুল্য 
ব্রিটিশ গবর্ণম্টে দিচ্ছে না। 
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তো! চোখেই দেখতে পেত নাঁ। অবশ্ঠ ধনীদের কিংবা ধীরা ধান-চাল 
গুদামজাত করে রেখে দিতেন তাদের কথা আমি বলছি না। 
জাপানীরা সরকারী রেশন কার্ডের বন্দোবস্ত করেছিল কিন্তু সেটা মনে 
হয় লোক-দেখাবার জন্েঃ তাতে লোকের একবেলাও পেট ভরত না। 
এই রকম করে এখানকার লোকের দিন চলত। এখানে চীনারা 
বেশি ধনী, তারাই সব ব্যবসা একচেটে করে রেখেছিল। তাঁরা, 
জাপান-সরকারকে' মোটা টাদা দিয়ে রেহাই পেত। ব্রিটিশদের 
আমলে এ ধরনের কষ্ট এদেশের লোকেরা পায়নি । ব্রিটিশরা এদেশে 
পা দিয়েই গ্রামে গ্রামে বিনি পয়সায় চাল বিলিয়েছে। আগেকার দিন 
ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রীণপণ চেষ্টা এরা করেছে। শুধু করেনি 
বাংলায় যেখানে পঞ্চাশ লক্ষ লোক ক্ষধার জ্বালায় তিলে তিলে শুকিয়ে 
মরল। 

চাটুজ্যেমশায় গাড়ী চালিয়েই চলেছেন, থামবার নাম নেই। 
কিছুদূর গিয়ে গুপ্তমশায় একটা বাগানের কাছে গাড়ী থামীতে বললেন। 
বাগানটা এক বাঙালী ডাক্তার ভদ্রলোকের । এর মধ্যে ছোট একটা 
বাংলো আছে-আগে ইনি এখানে থাকতেন। এখন আর এদিকে 
থাকেন না। বাংলাদেশের আম, চালতা, শিউলিফুলের গাছ সবই 
আছে। ভন্রলৌক তামিল ভাষায় বেশ কথাবাতী বলতে পারেন। 
প্রায় তিন মাইল ধাবা পর আমরা একটা গ্রামে এসে ঢুকলাম। এর 
নাম পাসার পাঞ্জাং রাস্তার ছুধারে দোকাঁন-পাট রয়েছে । সব মালয়ী 
ও চীনা এখানকার অধিবাসী । তবে এখানকার চীনারা সকলেই প্রায় 
ধনী। এখানে চীনারাই দোকান করে বসে আছে-_মালয়ীরা বাজারে 
মাছ ও তরকারী বিক্রী করছে দেখা গেল। গ্রামে ঢোকবার মুখে 
একট! প্রকাণ্ড বিজয়-তোরণ রয়েছে। সব জাতের পতাক৷ দিয়ে 
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এটাকে সাজিয়েছে__কিন্তু পরাধীর্ন ভারতের পতাকা উড়তে দেখলাম 
না। এদেশের চীনার! প্রায় সকলেই সাম্যবাদী ; তাদের কি ঘরে, 
কি বাইরে, কি মোটরে--সব জায়গায়ই একটা করে সাম্যবাদী পতাকা 
উড়ছে । ছোট ছোট চীনা ও মালয়ী ছেলেত্ময়ের৷ আমাদের দেখে 
মিলিটারী কায়দায় সেলাম করলে । আমরাও তাদের প্রত্যভিবাদন 
করলাম। এদিকে মিলিটারী গাড়ী মোটেই দেখতে পাওয়া গেল 
না। এক বাঙালী ভদ্রলোক থাকেন একটু দুরে, তাঁর সঙ্গে দেখা করে 
আমরা এগিয়ে চললাম । 

দুপাশে সারি সারি রবারের বন চলেছে । মাঝে মাঝে মাঠ, জলা 
জায়গা, রবারের কাটা গাছ তাতে ভাসছে । মাঁলয়ী ছেলের! ছিপ ও 
জাল দিয়ে মাছ ধরছে । তার মধ্যে জাপানী কৃষি-বিভাগের তত্বাবধানে 
নিমিত আতপ-গাছের পাতায় ছাওয়1 কতকগুলো! ভেঙে-পড়া কাঠের 
বাঁড়ি জলে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখলাম । আমরা কিছুদূর যাবার পর পেঙ্গাল 
কেমাপাপ নামক গ্রামে ঢুকলাম। পোর্ট ডিক্সন থেকে পেঙ্গাল 
কেমাপাদের দূরত্ব ২১ মাইল, এখানেও চীনা ও মালয়ী বস্তি, ভারতীয় 
এখানে খুব কম । চীন! মেয়েরা খুব প্রগতিশীল] । প্রত্যেকেরই প্রায় 
একট! করে সাইকেল আছে । সকলেই রাস্তায় সেজেগুজে বেড়াতে 
চলেছে । মালয়ী মেয়েরা, কি গরীব কি ধনী সকলেই একটা করে লুঙ্গির 
মতন বাহারে ছাপ-দেওয়া কাপড় পরে। সেই রকমই ছাপ-দেওয়া! 
একটা করে হাটু পর্যস্ত লম্বিত বড় কোট গায়ে দেয়। বেশির ভাগ 
মালম়ী মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দেয় না। খোপার বাহার দেখবার 
জিনিস। কেউ তাতে ফুল গ্রঁজে, কেউ বিলিতি রঙ-বেরডের ফিতা 
দিয়ে খোপাটিকে মনের মত করে সাজায়। এরা সকলেই মুসলমান 
সম্প্রদায়তৃত্ত, দেখতে অনেকটা বাঙালী মেয়েদেরই মত--কিস্ত নাক 
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চেপটা!। শরীর এদের খুব মজবুত । এখানকার বাজাবের পাশ দিয়ে ছোট্ট 
একটি নদী বয়ে যাঁচ্ছে-_রাস্তার ছৃ'ধারে মালয়ী ও চীনাদের বাড়ি । গ্রামে 
নারকেলগাছ, কলাগাছ, পেঁপেগাছ ও কাটালগাছ প্রচুর দেখলাম-_ 
অনেকটা লিচুর মত দেখতে এক রকম ফল আছে যার নাম 'রম্থুতান? 
এখানে খুব ফলে। “ডারিয়ান' ফল কাটালের মত দেখতে ; বিশ্রী গন্ধ, 
কাছে যেতে পারা যায় না। ফল পাকলে খেতে বেশ মিষ্টি লাগে, কিন্তু 
মুখে গন্ধ লেগে থাকে-__ধুলেও যায় ন।। আনার্স প্রচুর হয়। 





আকের হিতুম, পেনাও 


মাইল-ছয়েক গিয়ে আমরা একটা মোড়ের মাথায় এলাম । রাস্তাটি 
সোজা চলে গেছে সেরানবানের দিকে, আর ডানদিকের বাস্তাট! গেছে 
মালাক্কার দিকে । এখানে একটা ছোট গ্রাম দেখলাম । এখানকার 
বাসিন্দা সবাই মালয়ী। একট] পচা খাল পাশ দিয়ে চলেছে । এট! পার 
হয়ে আমরা ডানদিকে চললাম । একটু এগিয়ে দুদিকে বেশ ধানের 
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ক্ষেত রয়েছে দেখলাম, এর মাঝে মাঝে আতপগাছগুলো সার বেঁধে 
দাড়িয়ে রয়েছে । ছু-দশ ঘর মালয়ী ও চীন এদিকেও রয়েছে--সবাই 
চাষ করে জীবিকা নিবাহ করে । মাইলচারেক যাবার পর আমর! নেগ্রী 
সেশ্থিলান ও মালাক্কার সীমান্তে এসে পৌছলাম।. এখানে ফেডারেটেড 
মালয় স্টেটের একটা শুল্ক আদায়ের আপিস রয়েছে । কয়েকটি বাংলোও 
আছে, সব জলে ডোবা । এর পরেই একটা ছেণট খাল_-পোলের 
ওপর দিয়ে পার হতে হয়। বর্ষাকাল বলে বুট্টির জল মাঠ ছাপিয়ে 
রাস্তাটাকে ডুবিযে দিয়েছে। আস্তে আস্তে পার হয়ে আমরা একটা 
বাজারের মধ্যে এসে পড়লাম । এর নাম লাবুচিনা পাসার,_-পাসার 
মানে বাজার । বাজারটি ছোট, বড় নোংরা । শুটকী মাছের দধুর গন্ধে 
বাজাবটি আমোদিত হয়ে রয়েছে! 

একটু এগিয়ে দেখতে পেলাম দুদিকে ধানের ক্ষেত সমানভাবে 
আমাদের সঙ্গে পাল! দরিয়ে চলেছে । এদিকটায় ধান মন্দ হয় না। ঠিক 
যেন বাংলাদেশেই আছি বলে ভ্রম হয়। রাস্তা সব জলে ডুবে গিয়ে 
মাঠের সঙ্গে মিশে গেছে । একটায় খুব নিচু জমি। মাইলতিনেক 
অতিক্রম করে দেখি আবার সেই ঘন পাহাড়ী জঙ্গল ও রবারের' ক্ষেত 
চলেছে সার দিয়ে । এদিকে আসতে লোকে এখনও ভয় পায়, কারণ 
চীনা ও জাপানী গরিল] সৈন্বা পথে-ঘাটে লুকিয়ে আছে শুনতে পাওয়া 
যায়। বনের পাঁশে মালয়ীদের আতপ-ছাঁওয়! কুটার মাঝে মাঝে 
দেখতে পাওয়া যাঁয়। ধনীই হোক আর গরীবই হোক এরা একটু 
পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন থাকবার চেষ্টা করে। বাড়ির আশপাশ তকতকে 
ঝকঝকে, একটুও নোংরা দেখলাম না । বাড়ির সামনে এরা ছোট 
ছোট বাহারে ফুল গাছ পুতেছে। কারও কারও বাড়ির ভেতর 
ছোট-বড় ঢোলক ঝুলছে, এব সংগীতগ্রিয়। কিছুদূর যাবার পর 
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আবার সেই শ্ামল ধানের ক্ষেত ও নারকেল-বাগান, আতপের সারি । 
এখানে পাহাড়ের 'ওপর ছবির মত ছোট একটি সুন্দর বাড়ি রয়েছে। 
তার পাশ দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। আধমাইল এগিয়ে 
আমর! একটি ছোট, শহরের মধ্যে এসে পড়লাম । এ শহরটির 
নাম মস্জিদ টানা । এখানে "ইট-কাঠে” তৈরী বাড়ি চোখে পড়ল। 
এই শহরের ছুটে! বাস্তা দুদিকে গেছে । বীদিকের রাস্তা ধরলে 
আমরা আলোর গোঁজা শহর দিয়ে মালাক্কায় পৌছাতে পারি। 
লোকের মুখে শোনা যায় যে আলোর গোজার পর থেকে রাস্ত! খুব 
ভীল। আমরা সোজা রান্তা ধরে চললাম । এদিকে গ্রাম ছাড়াবা- 
মাত্রই রাস্তার দুধারে শুরু হলো কোথাও ধানক্ষেত, কোথাও বন, 
কোথাও বা রবারের ক্ষেত। প্রায় পাচমাইল যাবার পর আমরা স্ুঙ্গি 
উডাং গ্রামে এসে পড়লাম ।* গ্রামে ঢুকতেই একটা থান! নজরে পড়ল, 
একটি মালয়ী বন্দুক ঘাড়ে করে পাহার! দিচ্ছে । এখানে পাকা বাড়ি 
দেখলাম না। একটু এগিয়ে একটা মাঁলয়ী স্কুল দেখতে পেলাম । সবই 
পাতলা কাঠের বাড়ি, কিন্ত বেশ বড । এর পরেই বাজার, _বাঁজারটি 
পরিষ্ষাক্-পরিচ্ছন্ন নয়। কেউ কেউ দোকানে বসে গুড়গুড়ি টানছে। 
এখানে সবই মালয়ী তবে দু-একজন চীনাও দেখলাম । এখানকার 
ছোট বাচ্চারা আবার জাপানী-কায়দায় সেলাম করে। এদিককার 
গামে বেশ লোকজন আছে । এখান থেকে মালাক্কা শহর গ্রায় তের 
মাইল হবে। 

তিন-চারমাইল এগিয়ে যাবার পর আর একটা গ্রামে এসে 
পড়লাম। এর নাম হচ্ছে টাঙ্গু বাটু, এখানে একট] বড় স্কুল দেখলাম । 
রঃ ঢ৭৪-চিংড়ি মাছ, 85--নদী। বোধ হয় এখানকার নদীতে খুব ধুব 
চিংড়ীমাছু পাওয়া যায় তাই এই গ্রামের নাম 91761 00875. 
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এদ্িকটা বেশ পরিষ্কার | মস্জিদ প্রবয় সব গ্রামেই একটা করে আছে। 
এগুলো কোঠাবাড়ি তবে ছাদগুলে৷ বড় টালি দিয়ে ছাওয়া । ভেতরে 
গিয়ে দেখলে বাংলার মস্জিদের মত মনে হয়। বড় বড় ঢোলক একটা 
করে সব মস্জিদেই আছে। এদিকটায় বেশ ধানক্ষেত দেখলাম । 
এখানকার ছেলেমেয়েরা পর্বস্ত বেশ চালাক ও পরিশ্রমী। চীনারা 
বাংলাদেশের জমিদারদের মত এদেশীয়দের শোষণ করছে । 

আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমরা একটি গ্রামে পৌছলাম। মাঝে 
মাঝে পিচ উঠে গিয়ে পথের রাঙামাটি বেরিয়ে পড়েছে। ছুধারেই 
লোকের বাড়িঘর। গ্রামটি ছাড়িয়ে 'সৌজ। চললাম । ক্রমে ক্রমে 
আমরা মালাকা প্রণালীর তীরে এসে পড়লাম । মালাক্কা শহর এখান 
থেকে সাড়ে-ছয়মাইল হবে । তীরভূমির ধার দিয়ে বিরাট অক্টালিকা 
উঠেছে, সবই পাশ্চাত্তধরনের । সামনে এক-একটা করে ছোট-বড় 
বাগান রয়েছে । একটু আগে ছু'ধার থেকে বড় ব্ড় সুন্দর বাড়ি 
উঠেছে। এ বাড়িগুলো! সবই চীনাদের । বাড়িগুলো দেখে বালিগঞ্জের 
কথা মনে পড়ে গেল। এইসময় এখানে বর্ষাকাল কিন্তু রাস্তাঘাট যেন 
ঝক্‌ ঝক্‌ করছে ।, এদিককার রাস্তা সুন্দর, চওড়া ও পিচঢালা।* 

এই জায়গাটা! আমার খুব ভাল লাগল। এখান থেকে মালাকা! 
প্রণালীর মধ্যে ছোট ছোট জঙ্গলভর! দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায়-_জেলের 
মাঝে মাঝে সেখানে যাতায়াত করে । জোয়ার চলে গেলে শুকৃনো। 
বালুময় তীরে এর! “পাগার তৈরি করে। কতকগুলো বাঁশের বেড়া 
তৈরি করে চারদিকে জাল দিয়ে ঘিরে দেয় । জলের দ্রিকে একটু ফাঁক 
রাখে মাছ ঢোকবার জন্যে । যখন জোয়ার আসে ছোট-বড় মাছ সব 
ভেতরে ঢোকে, কিন্ত জাল ছি'ড়ে বের হতে পারে না। ভাটার সময় 
জেলেরা মাছগুলে! ধরতে পারে। এইরকম বহু “পাগার, এখানে 


৪২ 


দেখলাম। দূরে জেলেডিপ্গি * দিয়ে জেলেরা মাছ ধরছে। 
একট আগে দিকে মালয়ীদের গোরস্থান। এখানকার রাস্তা 
মাঝে মাঝে একেবারে প্রণালীর ধার দিয়ে একেবেকে চলেছে» 
জল মাঝে মাঝে রান্তটর ওপর আছড়ে পড়ছে । মালাক্কায় ঢোকবার 
মুখে বড় বড় অট্রালিকাগুলো দেখে মনে হয়েছিল শহরের ভিতরেও এই 
রকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রকাণ্ড অট্টালিক1 দেখতে পাঁব। কিন্তু ঢুকেই 
চোখে পড়ল অত্যন্ত অপরিষ্কার ছোট-বড় বাড়িগুলো মালাক্কা প্রণালীর 
ধার দিয়ে উঠেছে । এই বাড়িগুলো সবই চীনাদের । বাইরের দরজা- 
গুলোতে পসোনালীরঙের প্রলেপ। মালম়ী এখানে খুব কম, বেশির, 
ভাগ অধিবাসীই চীনা । ভারতবাসী এবং পিংহলীও এখানে খুব কম। 
এখানকার চীনারা খুব ধনী ও ব্যবপায়ী। মনে হয় দেশটা যেন 
চীনাদেরই | 

চীনাদের প্রায় গ্রত্যেকেরই একট! করে দোকান আছে-_স্বামীত্্রী 
ছেলেমেয়ে সবাই বেচাকেনা করছে । এর! এখন মাতৃভাষা একরকম 
বর্জন করেছে। প্রায় সবাই মাঁলয়ীভাষায় কথ! বলে। সাড়ে, 
বারো্টায় আমর! মালাক্কায় পৌছি, সেখানে নানা জিনিসপত্র সওদা 
করতে করতে একট! বেজে গেল। তারপর জীপ চালিয়ে বাদিকে 
মৌড় ঘুরতে হলো, সামনেই একটা বড় পোল। এটা মালাক্কা নদীর 
উপর। পোলটা পার হয়ে সামনেই টাওয়ার ক্লক--তবে এখন ঘড়িটা 
অচল হয়ে রয়েছে । এর সামনেই লালরঙের অনেকগুলো পুরানো 
বাড়ি। পেছনে পাহাড়ের ওপর পুরাতন পতুগিজ কেন্ মাথা উচু 
করে ঈাড়িয়ে। 

১৫০৯ খৃঃ ১ল! আগষ্ট। ভোরবেলা সর্ষের আলো সমুদ্রজলে 
প্রতিফলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পতুণগীজ নৌসৈন্াধ্যক্ষ এডমিরাল ডি 
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সিকুইর মদলবলে পালতোলা পাঁচটি মওদাগরী জাহাজ নিয়ে মালাক্কার 
ব্দদরে এসে অবতরণ করলেন। এর আগে কখনো কোনো ইউরোপীয় 
এখানে আসেনি তাই তাদের দেখবার জন্চে রাস্তায় ভীড় জমে গেল। 
জনত| তাদের ঘিরে দীড়িয়ে তাদের চালচলন, লক্ষ্য করতে লাগলো, 
এই নৃতন মানুষদের দেখে তারা বেশ কৌতুক বোধ করতে লাগল। 
তখন সেখানকার রাজা ছিলেন স্থুলতান মামুদ। এডমিরাল সাহেব 





মাল।কার প্রাচীন দ্বর্গ তোরণ 
সঙ্গে করে নিজের দেশের কতকগুলো দামী দামী জিনিস ভেট-স্বরূপ 
নিয়ে এসেছিলেন। তিনি স্থুলতানকে মেলাম করে সেগুলো উপহার 
দিয়ে মালয়ে ব্যবসা করবার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। 
স্থলতানের মন্ত্রী ছিলেন একজন তামিল, তিনি পতুর্গীজদের সঙ্গে 
বাহত ভাল ব্যবহারই করলেন বটে, কিন্তু তাদের মালাক্কায় আগমনে 
অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। এর ভারতে ব্যবসা! করতে গিয়ে 
কালিকট দখল করেছে সে-কথা তার অজানা! ছিল না। নিজের 
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মনোভাব তাদের কিছুমাত্র জানতে না দিয়ে তিনি যখোচিতভাবে 
অতিথিসংকারের আয়োজন করলেন। কিন্তু তার আদল "মতলব, 
কিন্ত সাঙ্গোপাঙ্গোসহ ডি সিকুইর ভবলীল! সাঙ্গ করে দেওয়া। 
কিন্ত যবদ্ীপের একদল, গুপ্তচর পত্গীজদের নিকট এই ষড়যন্ত্রের থা 
ফাস করে দিলে। 
একথা জানতে পেরে এডমিরাল ভি সিকুইর মাত্র বিশজন 
পতুগীকে সেখানে রেখে আত্মরক্ষার্থ সমস্ত জাহাজ নিয়ে রাতারাতি 
পালিয়ে গেলেন। ডি সিকুইর যাদের পরিত্যাগ করে চলে গেলেন 
তাব মালা্কার কারাগারে পচতে লাগলো । 
এডমিরাল কালিকটে এসে তার মনিব আল-বুকার্ককে সব 
কথা খুলে বললেন। কিন্তু তখন এশিয়াখণ্ডে পতুগীজদের যুদ্ধজাহাজের 
সংখ্যা খুব কম, লোকবলও নিতান্ত নগণ্য । তখনকার মত প্রতিশোধ 
কামনা চরিতার্থ করবার আকাজ্ষা তাকে পরিত্যাগ করতে হলো। 
কিন্তু বছর-ছুই পরে ১৫১১ থুঃ তিনি ১৯টি জাহাজ, ৮*০ পত্রগীজসৈন্য 
ও ছয়শত ভারতীয় সৈম্তলহ মালাক্কার পথে পাড়ি দিলেন। যথাসময়ে 
তারা» সমুদ্রতীরে এমে অবতরণ করলেন। হঠাৎ পতুগীজদের 
কামানের শবে মালাক্কাবাসীদের চমক ভাঙল । মুহুমূহঃ প্রচণ্ড গর্জনে 
সমুদ্রতীর মুখরিত হয়ে উঠলো । আল-বুকার্ক খোলাখুলিভাবে 
সুলতান মামুদকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি মিত্রভাবে এখানে আসেননি 
তিনি এসেছেন প্রতিশোধ নিতে । তার দাবী হচ্ছে ভি সিকুইর 
বিশজন সঙ্গীকে ফিরিয়ে দিতে হবে আর যদি না তারা জীবিত 
থাকে তো তাদের প্রাণহানির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এখানে তার 
দুইটি শক্রুপক্ষ ছিল। একটি হচ্ছে সুলতান মামুদের দল-_-আর অপরটি 
মুর সওদাগরের দল। বন্দরে মূরদের যে-কয়টি জাহাজ নোঙ্গর করে 
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অবস্থান করছিলো পতৃগীজদের কামানের মুখে প্রথমে সেগুলোই বিধ্বস্ত 
হলো। | 
, এদিকে একটি সেতুমুখ রক্ষা করবার জন্যে মালয়ীরা আবালবৃদ্ধ- 
বনিতা সকলে প্রাণ পর্বস্ত বিসর্জন দিতে কৃতদুস্কল্প হয়ে একত্র এসে 
সমবেত হলো! । সেইটিকে ধ্বংস করবার জন্মে পতু্গীজরা প্রচণ্ড বিক্রমে 
দলে দলে এগিয়ে আসতে লাগলো । কারণ তারা জানতো যে এই 
সেতুটিকে বিধ্বস্ত করতে পারলে মালাক্কার পতন স্থনিশ্চিত। স্ত্রীপুরুষ 
নিবিশেষে হাজীর হাজার মাঁলয়ী বিদেশীর আক্রমণ প্রতিরোধ করে 
তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর । হাতে তাদের 
বিষাক্ত তীরধন্থ ও বল্পম, সর্বাঙ্গ বর্ষে আচ্ছাদিত। পতুগীজদেরও 
কামান গর্জে উঠলো । মালাক্কার সমুদ্রতীরে শুরু হলো উভয়পক্ষে তুমুল 
যুদ্ধ। কিন্তু তীরধন্থ নিয়ে কামান-বন্দুকের বিরুদ্ধে কতক্ষণ লড়াই করা 
চলে, সেদিন দেশরক্ষা করতে গিয়ে কামানের মুখে কতশত মালয়ী যে 
আত্মাহুতি দিলে তার ইয়ত্তা নেই। এই সংবাদ বিছুদ্ধেগে দেশের 
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো, কিন্ত হাঁয়, স্থলতানের সাহায্যার্থে সের্দিন কেউই 
এগিয়ে এল না-অনেকে বরং মাতৃভূমিকে বিদেশীদের হাতে নপে 
"দ্রেবার জন্টে স্থলতানের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো । অবিশ্রাস্ত 
গোলাগুলিবর্ষণের মুখে বেশিক্ষণ দীড়িয়ে থাকা মাঁলয়ীদের পক্ষে 
সম্ভবপর হলো না। তারা গিয়ে পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিলো। 
পতুগীজরা ধীরে ধীরে পাহাড়টিকে ঘিরে ফেললো । কিন্ত 
অকস্মাৎ যবদীপের একদল যোদ্ধা এসে অতফ্কিতে তাদের আক্রমণ 
করলো । পতুগিজর। সেই মুষ্টিমেয় আততায়ীর আক্রমণ প্রতিহত 
করে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করলো । কিন্ত শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড 
সূর্যের তাপে অস্থির ও ক্ষুৎপিপাসাম কাতর হয়ে তারা জাহাজে 
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ফিরে আসতে বাধ্য হলো । এই মময় স্থযোগ বুঝে মালয়ীরা আবার 
প্রচণ্ড বিক্রমে আর্্িমণ করে শহর অধিকার করলো। নয়দিন "প্যস্ত 
তারা ভয়ে-ভয়েই মাঝ দরিয়ায় অবস্থান করতে বাধ্য হলো। 
আল-বুকার্ক ইতি-কর্তরা কিছু স্থির করতে পারলেন না। অবশেষে 
তিনি কতকগুলি চীনা গোয়েন্দার পরামর্শে একদিন গভীর রাত্রে 
চুপিচুপি দুইটি চীনা জঙ্কে (বড় নৌক।) করে কামান বন্দুক আর 
লোকজনসহ সেই'বিখ্যাত সেতুটির ওপর চড়াও হলেন । 

অকম্মাৎ সেই গভীর নিশীথে কামানের গর্জনে চারিদিকে প্রতিধ্বনিত 
হয়ে উঠলো, নিমেষমধ্যে বোমাবর্ষণে সেতুটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নদীর গর্ভে 
আশ্রয় নিলো । সেতুটি বিধ্বস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে পতুগিজ ও ভারতীয় 
সৈন্তের। দলে দলে মালাক্কার ওপর ঝাপিয়ে পড়লো । দুইদিন 
ভীষণ যুদ্ধ হলো । মালয়ীরা শেষপধন্ত পরান্ত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য 
হলো । স্থলতান প্রাণরক্ষার জন্যে এক অরণ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। 
তিনি মনে করেছিলেন পতুগীজরা লুটপাট করেই মালাক্কা ছেড়ে 
চলে যাবে। কিন্তু তাঁদের মালাক্কা পরিত্যাগ করবার কোনো লক্ষণ 
দেখা "গেল না। আল-বুকার্ক বরং স্থলতানকে পাহাংএর গভীর 
জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে একটি মজবুত কেল্লা নির্মাণান্তে 
মালাক্কায় বাস করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত পতুগিজরাও আবার 
ওলন্দাজদের নিকট পরাজিত হয়ে মালাক্কা পরিত্যাগ করতে বাধ্য 
হয়েছিলো। 


এখানে কিছু দ্রেখবার নেই। শ্বধু কতকগুলো অস্থিকঙ্কালসার 
দেয়াল ধাড়িয়ে আছে। এটি বোধ হয় তৈরি হয় শ্রীঃ পৃঃ ১৫১১-১৬*৫ 
অবের মধ্যে। খাওয়া-দাওয়া সেরে গাড়ীর মোড় ফেরানো! ইলো 


9৭ 


একেবারে সিঙ্গাপুরের পথে। এখানে বীদিকে মেয়েদের কন্ভেণ্ট, 
ইউরোপীয়ানদের ক্লাব, রেষ্ট হাউস, খেলার মাঠ রয়েছে । ডানদিকে 
মালাক্কা প্রণালীর ধারে কতকগুলো জাপানী বন্দীকে প্যারেড করিয়ে 
শান্তি দেওয়া হচ্ছে । তাদের বেশ স্থুন্দর ও বলিষ্ঠ দেহ। কিছুদূর 
যাবার পর ডানদিকে উচু প্রাচীরঘেরা জেলখানা নজরে পড়ল। একটা 
দোতাঁলা কাঠের বাড়ি মাঝখানে রয়েছে, তাতে কয়েদীরা থাকে । 
ডানদিকে ছোট একটা রাস্তা জেলের পাশ দিয়ে চলে গেছে । আমরা 
ভিন্ন একট! বড় রাশ্ত] ধরে সোজা বাদিকে চললাম । ডানদিকে একটু 
দূরে একটা পাহাড়ের ওপর পতুগীজদের আর একটা কেল্লার ধ্বংসাবশেষ 
রয়েছে দেখলাম। আন্দীজ আধমাইল এগিয়ে আমরা একটা 
চৌমাথায় এসে পৌছলাম। ডানদিকে গেলে সিঙ্গাপুরের দিকে যাওয়া 
যাম্_বীদিকে এগোলে পাহাড়ের কোল ঘে'ষে ম।লাক্কা শহরে পৌছানো 
যায়। আমর! সোজা চলে গেলাম একটা ছোট গ্রামের ভেতরে সেন- 
মশায়ের বাড়ির খোঁজ করবার জন্যে । সামনে একটা উচু পাহাড়ের 
পাশ দিয়ে রাস্তা চলেছে । পাহাঁড়টি বেশ বড়--ইটের গাথুনির দরুন । 
এটির দৃশ্য বেশ বৈচিত্র্যমপণ্ডিত হয়েছে । এই পাহাড়টির নাম “বুকিত 
চিনা”, আর এ ইটের গীখুনিগুলো৷ চীনাদের কবর। এই রকম ছুটো 
পাহাড় এখানে কবরে কবরে ভর্তি হয়ে গেছে, কোথায় একটুও ফাঁক 
নেই। তাই চীনা-সম্প্রদায় ঠিক করেছে যে সমাহিত করার চেয়ে 
পোড়ানোই ভাল। খানিকক্ষণ পরে পাহাড়ের ওধারে গার্ডেন 
সিটিতে গিয়ে সেনমশায়ের বাড়ি খুঁজে বের করলাম ! সেখানে আর 
একজন বাঙালীর সঙ্গে দেখা হলো। মালাক্কীয় বাঁঙীলী-পরিবাঁর খুব 
কম। ইতিমধ্যে সেনমশায়ের স্ত্রী আমাদের খাবারের জৌগাড় 
করতে চাইলেন । দুপুরে রোদ খা খা করছে, এমন সময় বাইরে যেতে 
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কারও ইচ্ছে হয় না। তা সত্বেও “কিন্ত কিছুক্ষণ পরে সেনমশায়কে 
নিয়ে জীপে কর্কে বেরিয়ে পড়লাম-__মালাক্কাঁ শহর দেখবার জন্যে । 
জেলের পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম । এবার আমরা মালাক্কা 
শহর ও মালাককা! হাসপাতাল দেখবার জন্যে যে পথে এসেছিলাম সেই 
পথেই ফিরলাম খোঁলামাঠে রোদের মধ্যে জাপানীদের সেই অবিরাম 
প্যারেড চলেছে । শহর পার হয়ে আমরা গ্রামের ভেতরে ঢুকলাম, 
ধানের ক্ষেত এখানেও রয়েছে । একটি ঘেরা চত্বরের মধ্যে বড় বড় 
পাঁচতল! বেশ সুন্দর সুন্দর অট্রালিকা দেখলাম । সামনে ডানদিকে 
বড় একটা গেট-_লাল মাটির পথ চলে গেছে ভেতরের দিকে! 
আমাদের জীপ আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ল । খানিক ঘুরে আমর! মিত্র- 
মশায়ের বাড়ি এসে উঠলাম। তিনি বাঁড়িতেই ছিলেন, আমাদের 
পেয়ে তার খুব আনন্দ হলো । কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর আমর। 
তার সঙ্গে হাসপাতাল দেখতে চললাম । খানিকট যাবার পর দেখি 
সামনে একটা পাঁচতলা বা্ড় খালি পড়ে রয়েছে । মিত্রমশায়কে 
জিজ্ঞান।৷ করে জানতে পারলাম যে ওট1 খালিই পড়ে ছিল অনেকদিন 
থেকে ।* জাঁপানীরা যখন এদেশ দখল করে আধিপত্য বিস্তার করে 
তখন ছাত্রদের স্থবিধার জন্যে সিঙ্গাপুর মেডিকেল স্কুল উঠিয়ে দিয়ে 
মালাক্কায় স্থানান্তরিত করেছিল। সিঙ্গাপুরে তখন তার৷ মিত্রপক্ষের 
বোমারু বিমানের বোমাবর্ণের আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েছিল। 
এক অংশে দেখলাম ছেলেদের হোস্টেল, আর একটি অংশে রূ'স। 
নিচে ছেলেদের মেস রয়েছে । প্রত্যেক খাবার টেবিলে নীম লেখা 
রয়েছে--এখনও কেউ পরিষ্কার করেনি । চীনা, সিংহলী, মালয়ী ও 
-ভারতবর্ষাঁয় সব জাতির ছেলেরা এখাঁনে পড়তে এসেছিল এই নামাবলী 
দেখেই বুঝতে পারলাম । এদের পড়াবার জন্তে ভাল ভাল অধ্যাপক 
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জাপান থেকে এসেছিলেন । নূতন ছু-একটি ওঁষধও যুদ্ধের সময় এরা 
তৈরি করেছিল। এর পরে আমরা গেলাম মেডিক্যাল ওয়ার্ডে 
মেঝে ও পাশের দেয়াল (সাড়ে তিন ফুট পর্যস্ত ) রবার দিয়ে মোড়া । 
কেউ জোরে চললে যেন পদশব্দে রোগীদের বিশ্রাম ও শাস্তির ব্যাঘাত 
নাহয়। নাসর্দের অনুমতি নিয়ে আমরা ওয়ার্ডে গেলাম । এখানে 
রোগীর সংখ্যা খুব কম- প্রায় সবাই গরীব মালয়ী। জাপানী আমলে 





হাসপাতালের একাংশ 


এর! এখানে আপমতে ভয় পেত-__এখন জাপানীর! চলে যাওয়াতে একে 
একে এসে জুটছে। তিন শ্রেণীর কেবিন দেখলাম। নাসগুলি সব 
চীনা মাঁলয়দেশে এদের জন্ম; স্বাস্থ্যবতী ও বেশ কর্মঠ। জাপানী 
আমলেও এরাই ছিল এখানকার নার্স। এদের উপর জাপানীরা কোন 
অত্যাচার করেনি। এখানে অনেক অস্ট্লিয়ান নাস” ছিল যুদ্ধবন্দী 
হয়ে-__তাদের প্রতি নাকি খুব খারাপ ব্যবহার করা হ্য়েছিল। সিড়ি 
বেয়ে আমরা পাঁচতলার ছার্দে উঠলাম। সেখান থেকে মিত্রমশায় 


6৩ 


পুবনো হাসপাতাল দেখালেন, একট] বনের মধ্যে ছোট ভোট বাংলো 
অনাদূত অবস্থায় পূর্ড়ে আছে। এখান থেকে “জোহর বারু'র পাহাড় 
দেখতে পাওয়া যায়, দূরে কালো পাহাড় মেঘে ঢাকা। হাসপাতালের 
নির্মাণ আরম্ভ হয় ইং ১৯২৮ সালে এবং শেষ হয় ইং ১৯৩৪ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে ওখান থেকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ড ,এবং প্যাথোলোজি 
রুম দেখতে গেলাম । পাশেই মর্গ ( পোস্টমর্টেম রুম ) রয়েছে । এই 
সব দেখবার পর মিত্রমশায় আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন । 

চা-পান সেরে ফিরলাম বাজারের দিকে, বাজারটি শহরের এক 
পাশে শাঁকসজী অনেকরকম নজরে পড়ল। দেখান থেকে একটু দুরে 
মালাকা রেলওয়ে স্টেশন। গিয়ে দেখি স্টেশনটি ঠিকই আছে-__কিন্ত 
রেললাইন নেই। জাপানীরা শ্তটামের কাছে রেললাইন পাতবার জন্তে 
এগুলো! সব তুলে নিয়ে গেছে । আমি শ্যামের ওদিকে গিয়েছিলাম, 
কিছু কিছু নৃতন রেললাইন পাতা হয়েছে দেখেছি । শহরের মধ্যে 
অনেক দোকানপাট রয়েছে ছোট ছোট রাস্তা আর সব চীনাদের 
দোকান। এখানে সব জিনিন সস্তা । 

আর দেরি করা যায় না_ক্যাম্পে আঞ্জই ফিরতে হবে, তাই সেন- 
মশায়ের ওখানে খাবার জন্যে গাড়ীর মোড় ফেরান হলো । সেন-গৃহিণী 
চমৎকার হালুয়া আর কফি টতরি করে রেখেছিলেন। খেতে বেশ 
লাগল । নমস্কার জানিয়ে গুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা 
ফিরতি পথ ধরলাম । 


ক্রোয়াল।-ল্রামপুক্রেত্ন আভিজ্ঞত 


পোর্ট ভিকনে কিছুকাল থাকার পর আমি বদলি' হয়ে ক্লাংএ চলে 
এলাম। এদিকে আসবার ছুটে! পথ আছে-_একটা! হচ্ছে সেরানবনের 
মধ্যে দিয়ে গিয়ে কোয়ালা-লামপুর হয়ে, আর একটা 'আছে "মরিব বিচ” 
দিয়ে। মরিব বিচের পথে দূরত্ব কমে কিন্তু রান্তা অত্যন্ত মঙ্কীর্ণ। 
এপথে অন্য রাস্তার দ্বিগুণ সময় লাগে । তবু আমি কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান 
দেখবার জন্যে এ-রাম্তাটাই ধরলাম । এদিক দিয়ে গেলে মালয়ীদের ছোট 
ছোট অনেক গ্রাম দেখতে পাওয়া যায় আর নজরে পড়ে 'মর্ধিব বিচ' 
মাইলের পর মাইল-ব্যাগী নারিকেলবৃক্ষের শ্রেণী। সমস্ত মালয়ের মধ্যে 
এখানেই নারিকেলগাছ জন্মে সব চেয়ে বেশি । কিন্তু নারিকেল-তৈলের 
কোনে! কারখানা আজ পর্যন্ত এখানে গড়ে ওঠেনি । বুটিশদের নিমিত 
একটি স্থৃতি-স্তস্ত আছে। কারণ মালয় আক্রমণ করবার জন্যে এখানেই 
প্রথমে তাঁরা অবতরণ করে । মাইলকয়েক যাঁবার পর ক্লাংএ পৌছলাম। 
এখানে পাহাড়ের ওপর স্থলতানের প্রাসাদ ও নিচে একটি মনোরম 
মস্জিদ দেখলাম । এখানে ছোট একটি হাসপাতাল, স্কুল, বাজার, 
সিনেমা প্রভৃতি সবই আছে। খানকয়েক বড় বড় বাড়ি আছে, 
প্রায় সবগুলিই চীনা ও চেট্িয়ারদের সম্পত্তি। এখান থেকে 
পোর্ট মোয়েটেনহাাম চাঁর মাইল। ভারতে আসতে হলে হয় পেনাং 
কিংবা সিঙ্গাপুর থেকে, না হয় এখান থেকে জাহাজে করে আসতে হয়। 
এখানকার সোয়েটেনহ্যাম নদী এত বিরাট যে বড় বড় জাহাজ অনায়াসে 
এখানে যাতীয়াত করতে পারে। এখান থেকে কয়েক মাইল গেলে 
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তবে মালাকা প্রণীলী পাওয়া যায়। মালয়ের বহু জায়গাই দেখলাম 
কিন্ত এত অস্বাস্থ্যকর জায়গা আমার চোখে পড়েনি। ভারতবর্ষ থেকে 
আগত যাত্রীদের নামবার সময় কোন ছোঁয়াচে রোগ দেখা দিলে এখানে 
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তাকে আটক রেখে দেওয়া হয়। কিছুদিন এদিকে থাকবার পর আমি 
কোয়ালা-লামপুরে বদলি হয়ে চলে এলাম। এখান থেকে কোয়ালা- 
লামপুর আটাশ মাইল। আমাকে ক্লাং নদীর নতুন সেতু পার হয়ে 
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আম্মতে, হলো । পুরানো সেতুটি বৃটিশরা চলে যাবা সময় ভেঙ্গে দিয়ে 
যায় কিন্তু মাদ্রাজ রেজিমেন্ট এই নতুন পুলটি তৈরী করে দিয়েছে ; এটি 
একটি ঝোলানো সেতু । 

কোয়ালা-লামপুরের দিকে আসবার সময় রবাঁরবৃক্ষেন্ন সারি খুব বেশি 
করে চোখে পড়ে । মাঝে মাঝে টিনের খনি আর মালয়ী ও ভারতীয় 
কুলীদের ছোটছোট ব্যারাকও দেখতে পাওয়া ধায়। গোটাকয়েক 
ছোটছোট শহর পার হয়ে আমরা কোগ্নালা-লামপুরে এসে পৌছলাম । 
শহরে ঢোকবারু মুখেই পড়ে. রেল ষ্টেশন। এখানে কতরুগুলি ভগ্ন 
রেলগাড়ী পড়ে আছে । জাপানী আমলে আমেরিকানরা এসে বোমা- 
বর্ণ করে এগুলো! ভেঙ্গেচুরে তছনচ করে দেয়। এখানে এরা ঝাঁকে 
ঝীকে উড়োজাহাজ নিয়ে বৌমা! ফেলতে আসতো, জাপানীদের উড়ো- 
জাহাজ-মারা কামান ছিল না বলে তারা এদের কিছু ক্ষতি করতে 
পারেনি । ভগ্ন গাড়ীর ঠিক বিপরীত দিকেই রয়েছে বিখ্যাত কোয়াল।- 
লামপুর মিউজিয়াম । এট বোমার আঘাতে ধ্বংসস্তপে পরিণত হয়েছে । 
একটু এগিয়ে গেলে পাহাড় দিয়ে ঘের! কয়েকমাইল-ব্যাগ একটি লেক 
গার্ডেন দেখতে পাওয়া যাগ্স। লেকের উভয়তীবস্থ পুষ্পোদ্যানে অসংখ 
বিলাতী ও দেশী ফুলের গাছ, অজস্র ফুল ফুটে অপূর্ব শোভা ট 
করছে।" পাহাড়ের মাথায় রেসিভেণ্টের প্রকাণ্ড বাঁসভবনটি দেখতে 
চমৎকার। বাগানের মধ্যে গোটাকয়েক বাড়ি ও একটি কৃষিবিভাগ 
রয়েছে । এখানে একটি কৃষিগবেষণাগারও আছে। 

সমগ্র মালয়ে সিঙ্গাপুর ও কোয়ালা-লামপুরের মত বিরাট স্টেশন 
আর নেই । স্টেশনের নিকটবর্তী রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড ম্যাজেষ্টিক 
হোটেল। একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাঁওয়! যায় ৃত বৃটিশ 
_&সনিকদের স্থৃতিত্তস্ত । মালয় অধিকারকালে যে-সকল সৈনিক যুদ্ধে 
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জীবন উৎসর্গ করেছিলো-_এট1 তাদেরই স্থৃতিন্তস্ত । এই রাস্তা দিয়ে 
এগিয়ে গেলে ডানে পড়ে গভনমেপ্ট অফিস আর বাঁদিকে খেন্লবার 
মাঠ। এই মাঠের সঙ্গে নেতাজীর স্থৃতি বিজড়িত. এখানে ধীড়িয়েই 
তিনি ১৯৪৩ সালের "ই সেপ্টেম্বর বলেছিলেন £ “বন্ধুগণ, বুটেনকে 
পরাজিত করতে আমাদের বাইরের সাহাযোর আঁবশ্তক হবে। 
আমাদের শক্র পৃথিবীর সর্বত্র সাহায্য প্রার্থনা করছে। যেখানে স্থর্য 
কখনো! অন্ত যায় না বলে কথিত হয়, সেই সর্বশক্তিমান বৃটিশ সাম্রাজ্য 
ভিক্ষাপাত্র নিয়ে সারা ছুনিয়ীয় ঘুরে বেড়াচ্ছে । ভগবানকে ধন্যবাঁদ যে, 
আপনাদের সমগ্র ভারতীয়দিগকে স্বদেশের সেবা করবার এবং মাতৃভূমির 
স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করবার এক অভিনব স্থযোগ দিয়েছেন ।” 

মাঠ পেরিয়ে টাউন হল, স্থপ্রিম কোর্ট, মালয়ীদদের বড় একটি 
মসজিদ্‌, টেলিগ্রাফ অফিস ইত্যার্দি। রাস্তার ছুদিক দিয়ে বড় বড় 
অট্ালিকাসমূহ মাথা উচু করে দাড়িয়ে রয়েছে৷ প্যাভিলিয়ন, ওডিয়ন 
প্রভৃতি বড় বড় সিনেমাহাউসগুলোও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চীনা ও 
ভাঁরতীদের বড় বড় দোকানগুলোতে কেনা-বেচা বেশ চলছে । এসব 
দেখে ধাজারে এসে হাজির হলাম। বাজারটি খুব বড়। কতকগুলো 
ব্বর্কারের দোকান দেখলাম; তবে বেশির ভাগ গহনাই 
ক্যারেটগোন্ডের । চীনার1 ঠেলাগাড়ী করে খাবার নিয়ে বাস্তায় 
বেরিয়েছে, কেউ কেউ রাস্তার পাশেই বসে মাংস ও নানাপ্রকার 
খাবার বিক্রি করছে। আর তাদের ঘিরে বসে ছেলেবুড়ো সবাই 
দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা শুরু করে দিয়েছে। 

এখানকার 'পুছু” জেলটি খুব বড়। এখানে লঘুদণ্ড থেকে আরম্ভ 
করে ফাসি পর্যন্ত দেওয়া হয়। সেদিন কতগুলো জাপানী বন্দীকে 
এথানে ফাসি দেওয়া হয়েছিল ! 
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আমর] জাভা গ্্রীট পার হয়ে বি. বি. পার্কের পাশ্‌ দিয়ে চলে এলাম। 
রাত্রে এই পার্ক খোলে, দিনের বেলা বন্ধ থাকে । একটু এগিয়ে গেলেই : 
ইংরাজদের সুইমিং "ক্লাব দেখতে পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া রোগ 
সম্বন্ধে গবেষণা করবার &জন্যে একটি বড় গবেষণাগার আছে। বিভিন্ন 
দেশের লোকের! গবেষণ| করেন-_-একজন ইংরাজ এখানকার গবেধ্ণা- 
গারের পরিচালক । পাঁশেই আমাদের মিলিটারী হাসপাতাল। 
এখানে আমার বন্ধু লেঃ বণিক ও মেজর গোপেন মুখার্জী আছেন 
শুনলাম। এখানে যেতেই এঁবা খুব মধুর অভ্যর্থনা জানালেন। 
এদের কাছে শুনতে পেলাম এখান থেকে অর্ধনাইল দূরবর্তী সেন্ট ল 
নামক শহরে রবি বায় নামক একজন বাঙালী ভদ্রলোক আছেন । তার 
সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভদ্রলোক ও তীর স্ত্রী আমাদের যে রকম 
আদর-আপ্যায়ন করলেন তা জীবনে ভোলবাঁর নয়। এখান থেকে 
আমরা বিখ্যাত বাঁতুকেভ দেখবার জন্যে রওনা হলাম। সঙ্গে 
ছিলেন আমাদের সেই "সাদি ও অকৃত্রিম চাটুজ্যেমশীয়, মিঃ চৌধুরী 
ও রবিবাবু। বাঁতুকেভে যেতে হলে পেনাং রোড দিয়ে যেতে হয়। 
বান্তাটির ধীদিকে নজরে পড়ল আই. এন, এ, ক্যাম্প। কাট+তারের 
ব্ড়ো দিয়ে ঘেরা আতপপাতায় ছাঁওয়া ছোট ছোট কাঠের 
ঘথরগুলোতে অনেক বন্দীকে দেখলাম । ভারতের প্রীয় সকল জাতির 
লোকই এদের মধ্যে আছে। সকলের মুখেই লেগে আছে হাসির 
রেখা--বন্দীজীবনের কঠোরতায় ভ্রক্ষেপমাত্র নেই। আমরা মিত্র 
পক্ষীয় লোক, আমাদের পানে ওরা বিদ্রপভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
আছে--এর]! হয় তে! আমাদের কপার পাত্র বলে মনে করে। ওদের 
চোখে চোখে তাকাতে আমাদেরও লজ্জ1 হয়। গেটের ধারে দণ্তীয়মান 
বুটিশ গ্রহরীরা আমাদের অভিবাদন করলে আমবাও তাদের 
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প্রত্যভিবাদন সা এগুতে লাগলাম। পেনাং রোডে পাচ মাইল 
গিয়ে আরও মাইলখানেক ভেতরে গেলে তবে কেভে যাওয়া খায়। 
প্রকাণ্ড একটা বিলের ধারে একটি চুনাপাথরের পাহাড়ে গুহাটি 
অবস্থিত । প্রায়, ২৫০টি বাধানো! সিড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠলে তবে 
গুহমধ্যে ঢুকতে পারা যায়। ভেতরে কতকগুলি হিন্দু দেবদেবীর মৃতি 
আছে। এখানেও দেখি দেশের তীর্থস্থানের মত পাণগ্ডার উতপাত। 
ঠাকুর-দর্শন করাবার জন্যে তারা এসে ছেঁকে ধরলে। কিছু কিছু 
প্রণামী দিয়ে তবে এদের হাত থেকে রেহাই পেলাম। পাণারা 
সকলেই তামিল ব্রাহ্ষণ। এর ভেতরে পর্যস্ত জাপানীরা লাইন পেতে 
অস্ত্রশস্ত্র টাকাকড়ি লুকিয়ে রেখেছিল । এখনও রেললাইন পাতা 
রয়েছে দেখলাম । বুটিশরা এখানে এসেই এ-গুহা থেকে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র 
ও সোনা-রূপা উদ্ধার করেছিলো । এখানে এত জাপানী নোট ছিল 
যে সেগুলোকে স্থানান্তরিত করতে তিন টনের দশটি লরী লেগেছিল । 
ছোট ছোট আরও অনেৰ গুহা দেখতে পেলাম । গুহার ভেতর থেকে 
স্মুখের পানে তাকালে একফালি আকাশ নজরে পড়ে। সেই 
অন্ধকার পুরী থেকে একটু করে নীল আকাশ দ্রেখতে যে কি চমৎকার 
লাগে তা বলে শেষ করা যাঁয় না। গিরিগাত্র বিরাটাকার বনস্পতি 
সমূহে সমাচ্ছন্ন | 

এ শহরের প্রীস্তভাগে একটি বিষ্বানর্ধাটি আছে। তার পাশে 
পাঁশে চীনাদের বিচিত্রিত কতকগুলি কবর। এই গোরস্থানের নিকটেই 
আতপপাতায় ছাওয়া কতকগুলো ভাঙ্গা মাটির ঘর দেখে বিশেষ বিবরণ 
জানবার জন্যে কুতৃহলী হয়ে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম 
সেগুলো জাপানী হাসপাতাল আর এদের বাসস্থান । পরে আমায় প্রতি 
সপ্তাহে একবার করে এদের এই হাসপাতালটি পরিদর্শন করতে যেতে 
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হতো, আমায় দেখে এরা মাথা নিচু করে কপালে হাত ঠেকিয়ে স্তালুট 
করতে করতে নিয়ে েত ওদের হাসপাতালে । এদের জেনারেল থেকে ' 
সিপাহী পর্যস্ত সবাই মিত্রপক্ষের অফিসারদের সেলাম করতে আইনত 
বাধ্য ছিল। হাসপাতালে আমাকে একটি চলনলই ভাঙ্গা! চেয়ারে বসতে 
দিলে। ওদের ডাক্তার অফিসার ও কমাত্ডিং অফিসার মেজর এসে 
আমায় স্তালুট করে মাথা নিচু করে দীড়িয়ে 3ইলেন। আমি বদতে 
বললাম। এরা বসতে চাইলেন না, কারণ আমাদের সঙ্গে চেয়ারে বসা: 
এদের পক্ষে আইনবিরদ্ধ। অনেকেরই লজ্জানিবারণের ল্যাওট্‌ 
ব্যবস্থাট৷ ঠিক ভদ্রোচিত নয়। ভাক্তীরটি আমার চেয়ে বয়সে বড়। 
ভাঙ্গ ভাঙ্গা! ইংরাজীতে অনেক কথা আমায় তিনি বললেন। তার সব 
কথা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। হাসপাতালে রোগী 
দেখলাম । রোগের মধ্যে আমাশায় ম্যালেরিয়া! জর ইত্যাদির রোগই 
বেশি। ওঁধধপত্রের ও পথ্যাদির ব্যবস্থা এখানে আশানুরূপ নয়। 

সেখানে কিছুক্ষণ বসন্বার পর এরা আমার জন্তে এক পেয়ালা চা 
তৈরী করে নিয়ে এলেন। ভাক্তারটি দুঃখের সঙ্গে জানালেন £ “নো 
মি্ধ, নো স্থগার, বাট ভেরী, গুড |” মনে মনে ভাবলাম *নো টি” 
হলে আরও ভালো হতো, এ অভিনব চা-পর্বটা সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হতো । 
কিন্ত কি করি এযে ফেলাও যায় না, আবার গেলাও যায় না । ফেলতে 
গেলে চক্ষঙ্জ্জায় বাধে, গিলতে গেলে বাধে গলায় । শেষপর্যস্ত চুমুক 
দিতে হয়। দিয়ে বলি ইনডিড ভেরী গুড ক্যাপ্টেন । আমার কথায় 
তিনি খুব খুশি হয়ে এই “র'-টির প্রশংশায় শতমুখ হয়ে উঠলেন । 
এখন এই অপূর্ব চায়ের অপচয় করা যাঁয় কি করে, অগত্যা সবটাই 
গিলতে হলো। পঞ্চতিক্ত কষায়ের মত এ বিশ্বাদ চা-রস কি গল! দিয়ে 
নামতে চায়! চা যাই হোক, এঁদের 'াদর-আপ্যায়নে খুব আনন্দিত 
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হলাম। এদের (সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ গল্প হলো। নিজেদের 
বাড়িঘরের কথা, ছেলেমেয়েদের কথা, ইত্যাদি । ক্রমে বেশ আলাপ 
জুড়ে দিলেন, তাদের দেখবার জন্যে তারা কি যে উদগ্রীব আবেগের সঙ্গে 
ভাই বলতে ল্লীগলেন। এদের কথায় বেজে উঠল বেদনার স্থুর। 
একজন বললেন যে, তার ছুমাসের কোলের ছেলে দেখে এসেছেন, এখন 
নিশ্চয়ই সে হাটতে শিখেছে । কেউ আ্ানমুখে বললেন যে, হিরোশিমা 
ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তার সব আশা ফুরিয়ে গেছে । বলতে বলতে তার' 
গল কেঁপে গেল, অনেক চেষ্টা করেও উদগত অশ্রকে রোধ করতে 
পারলেন না । শেষে অপরিচিতের সামনে চোখের জল ফেলা লজ্জীজনক 
বলে ঝটিতি স্থান ত্যাগ করলেন। এঁদের এইসমস্ত হুঃখের কাহিনী 
শুনে আমার কেবলি মনে পড়তে লাগল--“1790 ৪1793 10806 
0? 1700.” কিছুক্ষণ পবে সেখান থেকে চলে এলাম কিন্ত সেদিন হৃদয়ে 
যে-বেদনার স্থৃতি বহন করে এনেছিলাম তা আমার মানসপট থেকে 
কখনও মুছে যাবে না। 

সেদ্রিন রাত্রে আমরা বি. বি. পার্কে গেলাম । এটি একটি আমোদ 
প্রমোদের জায়গা, এখানে ঢুকতে গেলে স্থানীয় লৌকেদের ১০ সেণ্ট বা 
দশ পয়সা দিতে হয় কিন্তু মিলিটারীদের ওসব খরচের বালাই নেই। 
ভেতরে হরেকরকম জিনিসের দোকান আছে--জুতা থেকে কাপড় 
জামা পর্যস্ত সবকিছু সেখানে বিক্রয় হয়। বেশির ভাগই জুয়াখেলার 
আড্ডা, তবে এখানে টাকা-পয়সার লেনদেন নেই | বিলিতি ও জাপানী 
জিনিসপত্রের আদান প্রদান চলছে । এখানে ছুটো চীনা রঙ্গমঞ্চে 
অভিনয় চলছে । নানারকম সাঁজপোশাক ও বড় বড় পালকের মুকুট 
পরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের চিংকারের আর বিরাম নেই, একঘেয়ে 
ক্রন্দনটুকু বড় বিরক্তিকর ঠেকছে। শুনলাম ওটা কান্না নয়, গান। 
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আমি ওদের সাধারণ ভাষা কিছু কিছু" বুঝতে পারি বটে কিন্তু ওদের ভিন্ন 
ভিন্ন 'অঞ্চলের ভাষার মধ্যে এত পার্থক্য যে, সেগুলোর পরস্পরের মধ্যে 
সাদৃশ্ঠ খুঁজে পাওয়া কঠিন। মেইজন্তেই নাটকের প্রাদেশিকতা'পূর্ণ 
সংলাপ বুঝতে আমার খুব বেগ পেতে হচ্ছিল। অুভিনয়কালে এরা 
আমাদের বঙ্গালয়ের মতন প্রেক্ষাগৃহের দরজা জানল! ইত্যাদি বন্ধ করে 
দেয় না। বঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের জায়গাটুকু এরা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে 
রাখে। কাজেই বাইরে থেকেও লোক ভাল করেই অভিনয় দেখতে 
পারে। বেশির ভাগ মাঁলয়ীরা ও ভারতীয়ের৷ বাইরে থেকেই অভিনয় 
দেখে, বাইরের দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে চীনাকেও দেখতে পাওয়া যায় তবে 
তারা সংখ্যায় খুব কম। আর একটি ফাঁকা জায়গায় দেখলাম বড় বড় 
ছুটি তক্তাপোশের উপর ছুটি মালয়ী পুরুষ ঢোলক ও অন্য একটি বাঁজনা 
নিয়ে সে আছে আর তাদের পাশে ছুটি মেয়ে সেজেগুজে চেয়ারে 
উপবিষ্ট । শুনলাম ওরা নাচওয়ালী। আনার্পাচেকের মত দিলেই 
নাকি ওদের সঙ্গে এক চক্কর নৃত্য করা যায়। ওরা মালয়ীভাষায় গান 
করতে করতে নৃত্যের তালে তালে একবার সামনে এগিয়ে আসে 
পরক্ষণেই পিছিয়ে যায়। এদের নৃত্য দেখে দর্শকদের মধ্যে কারো 
কারে! চিত্ত নৃত্যরসে উতলা হয়ে লঠলো । তাঁরা আসন ছেড়ে আসরে 
গিয়ে তাদের অনুকরণে এমন বেতালে পা ফেলতে লাগল যে, এট] যে 
নৃত্যকলার পরাকাঁষ্ঠ তাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ রইল না। 
'আমাদের দুজন ভারতীয় সেপাইও দ্রেখলাম নৃত্যে একেবারে মশ গুল। 
তাদের নাচট। অনেকট1 ভাঙ্গায় তোল! কইমাছের মত। এই নৃত্যের 
নাম রঙ্গিলা নাচ। খানিকক্ষণ এই অভিনব নৃত্যরস উপভোগ করে 
আমরা স্থানত্যাগ করলাম। রাস্তার ধারেই চীন! খাগ্য-বিক্রেতারা 
উনান ধরিয়ে খাবার তৈরী করেছে । তাদের চারপাশে ভোজনেচ্ছু 
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বালিকা যুবতী ও বুদ্ধাদের ভিড়, জমে গেছে। ভোজন পর্বটা এরা 
রাস্তায়ই সেরে নিচ্ছে। সব দোকানে শৃকরের মাংস আছে--এটা 
চীনাদের খুব প্রিয় খাদ্য। আমাকে একদিন আমার এক চীনা! বন্ধু 
খেতে নেমন্তন্ন করেছিলেন । আমাদের যে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে 
অনেক বাছবিচাঁর জানতেন, সেজন্য আগে থেকে আমায় জিজ্ঞাসা করে 
নিয়ে খাগ্ভতালিকা থেকে আমাদের নিষিদ্ধ খাছ্যগুলো বাঁদ দিয়েছিলেন । 
আমি শৃকর ও গোমাংস খাই না জেনে তাঁর আপশোষের আর অস্ত 
ছিল না। নেদিন তিনি আমার জন্য ভাত ও নানীরকমের মাছের 
তরকারি ব্যবস্থাই করেছিলেন। ওদের ফ্রায়েড রাইস (ভাজা ভাত ) 
স্টিম্ড ফিস ( দিদ্ধ মাছ ) আর নানারকম ফল ও ডিমের স্যালাড খেতে 
খুব ভাল লাগলে! । শুটকিমাছ দিয়ে মাচা বলে একরকম খাবার 
তৈরী করা হয়েছিল। চীনা বন্ধু মাঁচাংএর খুব তারিফ করতে লাগলেন, 
এই বন্ুপ্রশংসিত মাচাং কিন্তু আমার রুচলো না। 

এখানকার বিলাতী নাচখরে গেলাম । তখন রাত্রি ১০টা, 
পুরোদমে নাচ চলেছে । নৃত্যের আসবটি বেশ তকতকে ঝকঝকে 
_ নৃত্যক্লারিণীদের লীলাঘ়িত দেহভঙ্গী-_-মাঝে মাঝে তাদের চাঁপা- 
হাসির শব্দ, মঞ্চ থেকে ভেসে আপা অবিবাম বাছ্ধ্বনি-_সবকিছুতে 
মিলে বেশ একটি 'মোহময় আবেষ্টনের সট্টি করেছে। প্রত্যেক নাচ 
চলে মাত্র আড়াইমিনিট ধরে। আমাদের যাবার কিছুক্ষণ পরেই 
নাচের আমর ভেঙ্গে গেল। পরমূহ্র্তেই বসতে না বসতেই উজ্জ্বল 
আলো নিভে গেল, নাচ আবার আরম্ভ হলো । এ-নীচ যখন বেশ জমে 
উঠেছে তখন হঠাৎ দেখি চৌধুরী পাঁশে নেই, চুপিসাড়ে কখন উঠে 
গেছে। বুঝলাম তাকে নাচে পেয়েছে । হঠাৎ নাচের আসরে তার. 
নৃত্যপর মুক্তিখানা নঙ্রে পড়লো । নাচের কাম়দাগুলো চৌধুরী বেশ 
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আয়ত্ত করেছে দেখলাম । পাশে ফিরে দেখি চাটুজ্যেমশায় মাটিতে 
পাদিয্ে তাল দিচ্ছেন। নাচটা শেষপর্বস্ত সংক্রামক হয়েই উঠলো, 
দেখছি। চৌধুরীর নাচ শেষ হবার পরেই রুত্বা নাচের বাজনা শুরু 
হলো। অনেক পরিচিত ভারতীয় বন্ধুদের “কুম্বা নাচ নাচতে 
দেখলাম । এতো নাচ নয়, রীতিমত কসরৎ। অনেকক্ষণ পরে নাচের 
আপনর ভাঙ্গলো --আমরাও যে-যার ঘরে ফিরে গেলাম । 

এখানে এসে কতকগুলে! জিনিস বেশ চোখে লাগলে।__-তাতে 
আমি প্রথম প্রথম বেশ আশ্ষয বোধ করতাম কিন্তু পরে আমার 
এসব গা-পহ। হয়ে গিয়েছিল । নাচটা যে একট] সংক্রামক রোগ হয়ে 
উঠেছিল তা নয়, বাঙালী ছেলেদের মধ্যে সোমরস পান করে শ্বেতাঙ্গদের 
সঙ্গে সমান তালে চলবার জন্যে তাদের মাঝে মাঝে বেশ মত্ত অবস্থায় 
দেখতে পাওয়া যেত-। আর তারও সঙ্গে ছিল এখানে অবাধ 
নারীগ্রীতি। কি ঘরে কি বাইরে সর্বদ! এইগুলো আমার চোখে এসে 
বেশ কষ্ট দিত। আমি ও-সমাজে মিশতাম না বলে তাদের কাছে 
আমি নির্বোধ হয়েই ছিলাম। এসব কুৎসিত ব্যবহারগুলো আমাকে 
বলে তারা বেশ গর্ব বোধ করতো ।। এখনও মাঝে মাঝে বাঙলা 
মায়ের কোলে তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়-_কিন্তু এখনও তাদের 
স্বভাব তারা বদলাতে পারেনি । এই মগ্তপামের মত্ততার জন্যে 
কখনও কখনও তাদের বিদেশে প্রাণহানির উপক্রম পর্যস্ত হয়েছিল। 

সেদিন দুসনটুয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলাম । কোয়ালা-লামপুর থেকে 
এর দূরত্ব প্রায় পনেরোমাইল হবে। সেরানবান শহরের অভিমুখে যে 
প্রশস্ত পথটা চলে গেছে সেই পথে মাইলসাঁতেক গিয়ে আমাদের 
বাদিকের একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে প্রায় মাইলআষ্টেক যেতে হলো। 
এদিকের গ্রামগুলিতে বেশির ভাগ গরীব মালয়ী, চীনা ও ভারতীয়েরা 


৬২ 


রয়েছে দেখলাম।, মাঝে মাঝে ছু-একটা পাসার বা বাজার 
চোখে পড়লো । বাঙলার পাঁড়াগায়ের হাটের মতনই ।' সেই মঠের 
একপাশে চালাবাধা আটচালা ; আশেপাশে দু-চারখান। ভগ্ন কুটির । 
সেখানে প্রায় সুত্র জিনিসই পাওয়া যায় দেখলাম। প্রায় আধঘণ্ট' 
পরে আমরা ছুলনটুয়ায় এসে পৌছলাম। দুসনটুয়ার মধ্যে দিয়ে 
ছুসনটুয়৷ নদী প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। যেখানে এসে পৌছলাম সেখানে 
একটি পুল রয়েছে__এটি পার হয়ে আমরা নদীর ওপারে গেলাম। সেখানে 
্রষ্টবা ছিল একটি উষ্ণ প্রশ্রবণ । এই প্রত্রবণটি ইট দিয়ে বীধানো। 
হয়েছে । সেখান থেকে একটি নল দিয়ে গরম জল অনতিদূরে একটি 
বাংলোর চৌবাচ্ছায় আনা হচ্ছে । আর বেশির ভাগ উষ্ণ জল নদীর 
গর্ভে স্থান পাচ্ছে। এখানে অনেকগুলি বাংলো রয়েছে । শুনলাম 
পূর্বে এখানে ধনী-সম্প্রদায়ের লোকেরা আমোদ-গ্রমোদ করুতে 
আমতেন। প্রত্যেক ঘরের জন্তে প্রত্যহ আড়াই থেকে তিনটাকা 
তাদের দিতে হতো । এখানে জাপানীদের কতগুলি কবর ও তাঁদের 
থাকবার অনেক চিহ্ন দ্রেখতে পেলাম । শুনলাম জাপানীদের এখানে 
একটি ছাসপাতাল ছিল। এখানে আমাদের সৈন্তেরা বেশ আনন্দে 
আছে দেখলাম। 

উষ্ণ প্রস্রবণের জল খুব স্বাস্থ্যকর, সেজন্যে অনেকে এখানে বাস 
করতে আসতেন, এখানকার লোকের মুখে শুনতে পেলাম। 
সেদিন এখানকার ছু-একজন বন্ধুবাদ্ধবের সঙ্গে দেখা করে আমরা 
প্রায় ঘণ্টাদুয়েক পরে ছুসনটুয়৷ ত্যাগ করলাম । 
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টাইপিংএ ক্রগর্দিন 

টাইপিংএ আমার বেশ কিছুপ্দিন কেটে গেল-_চৈনিক বন্ধু এং. হং, লিম 
আর পাশা বন্ধু জিমি মানেকসর সঙ্গে । লিম ছিলেন একটি ছোট্ট বেটে 
দৌোহারা লোক। তিনি ছিলেন সদ্‌ভাষী, হাস্তরসিক আর স্পষ্টবস্তা 
স্কল-মাষ্টার, আর জিমি ছিলেন তাঁর চেয়েও ছোট একটি সদাহাস্তময়, 
সরলপ্রাণ ব্যবসামী। এরা ছু-জনই বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন বাক্তি ছিলেন। 
লিম ছিলেন সংসারী আর জিমি ছিলেন অবিবাহিত । স্কুলের ছুটি হবাঁর 
সঙ্গে সঙ্গে আমার ইউনিটে এসে হাজির হওয়া ছিল লিমের প্রাত্যহিক 
কাঁজ-_সঙ্গে অবশ্য সবসময় থাকতেন আমাদের জিমি। এখানে একটা 
কথা বলে রীখা ভাল যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের 
বিদেশীর অন্থকরণে রোজ একটু করে ডিস্ক করা একট! অভ্যাসে দীড়িয়ে 
গিয়েছে। এমন কি অনেক বাঙালী প্রবাসীদেরও এটা যে একটা 
অভ্যাসে দীড়িয়ে গিয়েছে তা এখানে দেখতে পেলাম। আর সব 
ভারতীয়ের কথা আমি ছেড়েই দিলাম । যুদ্ধের মধ্যে বিলাতী মদ খুব 
দুপ্রাপ্য ছিল। জাপানী আমলে দেশের চীন। অপ্িবাঁসীরা আনারস ও 
নারকেলগাছের বস থেকে একপ্রকার মদ তৈরী করতো-_যা সকলে 
তখন পান করতো । শুনতে পেলাম যে এইসব মদে চীনার! নানা 
রকমের শিকড় চুর্ণ করে মেশাতো যাতে করে মদ পান করবার সঙ্গে 
সঙ্গে মত্ততা আসে । এই সব শিকড়-মিশ্িত মদ পান করে অনেক 
লোক মার! ধেত। জাপানীদের এসব পান করা আইনে নিষিদ্ধ 
ছিল। 


৬৪ 


আমরা মালয়ে আসবার কিছুদিন পরেই*বিলাতী মদ আসা শুরু 
হলো-__কেবল সৈন্তদের জন্য। সিভিলিয়ানদের জন্য তখনও পর্স্ত 
আমদানী হয়নি। আমাদের “রেশন” অনুযায়ী আমি প্রচুরই পেতাম। 
কিন্ত ও-সবের সুপ ছিল না বলে বন্ধুবর্গ আমার কোটার স্থযোগ 
গ্রহণ করতেন। বাইরে কালোবাজারে মদ বেশ উচ্চমূল্যেই বিক্রত্ 
হতো। এ-সব জিনিস, বাইরে থেকে কেউ কিনলে মিলিটারী পুলিসের 
হাতে হতো নির্যাতন; সেই ভয়ে অনেকে কিনতেও চাইতেন না। 

কিছুদিন পরে একজন পাঞ্জাবী শিখ আমাদের দলে এসে জুটলেন। 
তিনি. ছিলেন স্কুলমাষ্টার__বন্ধু লিমের সঙ্গেই এক স্কুলে পড়াতেন। 
তাকে ডাকা হতো “মুণ্ডেয়া বলে। কিন্তু তার আসল নাম ছিল স্থুজন 
সিং। ভদ্রলোকের লাহোরে বাড়ি, কিন্তু এখানে ছোটবেল! থেকেই 
বসবাস করে আসছেন, আর বাড়িঘরদোর এখানেই তৈরী করেছেন। 
তবে মাঝে মাঝে ভারতে তিনি আসা ষাওয়া করেন। তিনি ছিলেন 
চমৎকার আমুদে লোক-_গল্পগুজবে সময় কাটাতে বেশ গুণীলৌক 
ছিলেন। বন্ধু লিমের ছিল অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, ছোটটিকে আমার 
বেশ ভাল লাগতো! । সে ছিল আমার মেয়ে মিনার সমবয়সী । একে 
পেয়ে মিনিকে যেন ফিরে পেতাম। তার জন্যে অনেক কষ্ট করে 
একটু চীনাভাষা আয়ত্তে আনতে হরেছিলে।। প্রথম প্রথম আমার 
মিলিটারী বেশ দেখে সে বেশ ভয়ই পেতো, কিন্তু তার জন্যে চকোলেট 
আর লজেন্সের বরাদ্দ করে রোজই আনতে হতো, সে জন্য কিছুদিনের 
মধ্যেই আমি তার বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছিলাম । ঘরে গেলে সে আমার 
কোলে কাধে চেপে চুমা খেতো ৷ বড় মেয়েগুলোকে কোনোদিন সিনেম! 
দেখানো, কোনোদিন লেকের ধারে জীপে করে ঘুরিয়ে আনতে হতো । 
তারা আমার ঘরে গিয়েও বেশ উৎপাৎ আরম্ভ করে দিত 
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এরা সব ভালভাবেই লেখাপড়া শিখেছে-_ ইংরাজী যেন এদের 
মাতৃভাষা হয়ে গলাড়িয়েছে। ইংরাজীতে এরা অনর্গল কথা বলতে 
পারে। এদের মধ্যে বিদেশীর অন্থকরণ বেশ ঢুকেছে-_এটি প্রকাশ পায় 
বাইরে এলে, কিন্তু ঘরে ঢুকলেই দেখতে 'পাওয়! যায় চীনাদের 
মেই পুরানো আচার-ব্যবহার । লিম যদিও বড়লোকের ছেলে ছিলেন 
কিন্তু বাইরে থেকে তীকে একজন সামান্য ব্যক্তি ছাড়া কিছু বলতে পারা 
যায় না। আমরা রোজই প্রায় রাত দশটা-এগারোটা পর্যস্ত গল্প 
করতাম। বন্ধু লিম জাপানীদের কত পুরানে! কাহিনী আমায় বলতেন 
-__এ সব শুনে সত্যই আমি খুব ছঃখ পেতাম । এদের বাঁড়িতে কতদিন 
রাত্রিতে যে আমার নিমন্ত্রণ হতো তা গুণতে পারা যায় না। কত 
রকমের যে চীনা, পাপ্রাবী, আর পাশ খাবার খেয়েছি সে সবের নাম 
ভূলে গেলেও তাদের আস্বাদ এখনও পর্যন্ত আমি ভূুলিনি। এমনি 
করেই আমি বিদ্রেশে কাল কাটাতাম-_মনে হতো যেন আমি সবসময় 
স্বজন-পরিবেষ্টিত হয়েই বান করছি। 

লিমের কাছে জাপানী-আমলের অনেক গল্প শুনতে পেতাম। 
জাপানী আমলে গুদের বেশ একটু ভয়ে ভয়েই থাকতে হতো, তাই সব 
সময় জাপানীদের কথামত কাজ করতে ওরা বাধ্য হতেন। ভোর 
পাঁচটায় রোজ একবার করে টাইপিং-এর মাঠে চীনাদের ছেলেবুড়ো 
সকলকে হাজিরা দিতে হতো, আর জাপানী অফিসারের তীদের গুণে 
দেখতেন যে কেউ তাদের মধ্যে অনুপস্থিত কিনা । জাপানীরা সব 
সময়ই ভয় পেতো যে অনুপস্থিত ব্যক্তি হয়ত তাদের বিরুদ্ধে কিছু কাজ 
করছে। এ রকম অনুপস্থিতির কারণ দেখাতে না পেরে অনেকে প্রাণ 
দিয়েছে এই জাপানী কেম্পেটাইয়ের হাতে। জাপানী কেম্পেটাইরা 
ছেল এফ ভয়ঙ্কর জীব। এদের হাতে পড়লে জাপানীদেরও নাজেহাল 


হতে হতো। এই মব অন্গপস্থিত লোকদের নিয়ে যাওয়া হতো বিচার 
করবার জন্য টাইপ্থিংএর জেলে, কিস্তু তাঁদের আর কোনোদিন ফ্রিরে 
আসতে কেউ কখনও দেখেনি। গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে হতাশার 
শেষ চীৎকার বনের মধ্যে হাহাকার করে থেমে যেত। পরে যখন 
আমরা এদেশে গ্রলীম, এইসব বনের মধ্যে থেকে কত-শত হতভাগ্য 
ব্যক্তির যে কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই । এই থেকে বেশ 
বোঝা যায় যে, জাপানী পুলিসের দল এদের সকলকে হত্যা করে বনের 
মধ্যে প্রোথিত করতো । কখনও কখনও এমনও হতো যে সামান্য 
সন্দেহের জন্য চীনা-পরিবারের সমস্ত ব্যক্তিকে পৃথিবী থেকে অপদারিত 
করতে এরা কুষ্ঠিত হয়নি। কখনও কখনও সাধারণ ময়দান আর 
বাজারে লোকজনদের জড়ো করে দোষীদের তরবারির আঘাতে মুগ্ডচ্ছেদ 
করে সেই মুণ্ড ঝুলিয়ে রাখতো । মরবার আগে কাকেও কাঁকেও বাধ্য 
করা হতে] তাদের কবর তৈরী করতে । মৃত্যুর পরে জাপানীরা তাঁদের 
দেহ পায়ে করে ঠেলে সেই কবরে ফেলে দিয়ে মাটি দিয়ে বুজিয়ে দিত । 
মৃত্যু ছিল জাপানী আমলে একটা ছেলেখেলা । এই সব অত্যাচারিদের 
বুটিশ পরে ফাসিকাষ্টে ঝুলিয়েছিল। বুটিশ কাকেও শাস্তি দিতে ইচ্ছা 
করলে সে দোধীই হোক আর নির্দোষই হোক তাদের জন্যে অস্তত 
একটা বিচারের প্রহসন করে, সরাসরি শান্তি দেয় না। এই যেমন 
বিচারের প্রহসন হলে ইয়ৌমাসিটা1 আর জার্মান বন্দীদের নিয়ে। ফাসি 
হয়ত পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু দিনের পর দিন হতে লাগলো! বড় 
বড় আইনজ্ঞদের তর্কযুদ্ধ, দয়াভিক্ষা চাওয়া, কিন্তু কিছু কি এতে 
হলে! ?--সেই পূর্বনির্দিষ্ট মৃত্যুই তাদের হলে! । এরা কি সকলেই দোষী 
ছিলেন? পরাজিত বীরদের কি কোনে! ইতিহাসে এরকম বিচার- 
প্রহসন কোনদিন হয়েছিল. যাতে করে সমস্ত কলঙ্কের বোঝা নিজেরা 
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ইচ্ছা করৈ মাথা পেতে নিলো ?. ভয়ে না ঈর্ষায় এটাই ধলা শক্ত ॥ 
জাঁপানীদের বিচার-প্রহনন বলে কিছু ছিলো না- মৃত্যু যার নিদিষ্ট 
মৃত্যু তার অবধারিত । ম্ৃত্যুযাত্রীকে এরা পাশ্চাত্যজাঁতির মত তিলে' 
তিলে হত্যা করে মারে না। 7... 
_ বন্ধু লিম আর স্থজন সিং ব্রিটিশ আমলে যা মাইনে পেতেন, জাপানী 
আমলে তার ৪০ পাসেণ্ট কম পেতেন। কিন্ত খরচ হোত বৃটিশ 
আমলের দশগুণ । এতে তাঁদের সংসার-চলা দুরূহ হয়ে উঠতো । তাই 
কালোবাজাবের আশ্রয় গ্রহণ করতে এঁরা বাধ্য হতেন, অনেক জাপানী 





জাপানীর!। মুণ্ডচ্ছেদ করে ঝুলিয়ে রেখেছে 
অফিসারেরা এদের সহায়তা করতেন । লাভের ফলাফল এন্ডদর মধ্যে 
ভাগাভাগি হোত। বুশ কারেন্সি যাদের ছিল তারা তা রাখতে 
পারতো না । জাপানীরা এটা একট। বিশেষ আইনে পরিণত করেছিলো 
এবং এর শাস্তিও ছিল ভয়ানক । জাপানীদের একটা বিশেষ গুণ ছিল 
যে, উচিং্-মূল্যে ঝুটশ কারেন্সী তারা পরিবর্তন করতো, য1 বৃটিশ 
কখনও করেনি এবং যার জন্য ধনী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা আজ অনেকে 
পথের ভিখারী । বেশির ভাগ চীনারা বুটিশ কারেন্সি, মূল্যবান 
গহনা ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য মাটির ভেতর পুঁতে রেখে দিত। এমন কি 
গভীর বনের মধ্যে মোটরগাড়ী 'পর্বস্ত প্রোথিত করবার খবর মাঝে 
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মাঝে শুনতে পাওয়া! যেত। একে মীলয়বাসীরা! ছিলো পরমুখাপেক্ষী সব 
বিষয়ে, তার ওপর এই যুদ্ধের সময় কোনো দেশ থেকে কোনো জিনিস 
আম্দানী হোত না। এইজন্তেই এদের মধ্যে বেশ খাগ্ভাভাব দেখা 
দিয়েছিলো । অর এখান থেকেও রপ্তানীর স্বপ্ন এই সময়ে কেউ কখনো 
দেখেনি ।  খানকার রবার ও টিন, যার জন্যে মালয়দেশ বিখ্যাত, এতে 
একবছর কেঙ খাত দেয়নি-_কেননা! জাপানীরা এসব জিনিন তাদের 
কাজে লাগাতে চেষ্টা করতো না । বুটিশ যে-সব জিনিনপত্তর ফেলে চলে 
গিয়েছিলে! সেইসবের সাহায্যে জাপানীরা ভেবেছিলো যে তারা শত্রুকে 
জয় করবে। পরে গিয়ে দেখলাম যে কোনো কোনো রবারক্ষেত 
বন্যবুশ্গে আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে- আবার কোথায় রবারক্ষেতের চিহ্ন 
পর্যন্ত নেই- সবই ধানক্ষেতে পরিণত হয়েছে । টিনের খনিগুলোকে কাজে 
লাগাবার কথা দূরে থাকুক, ,টিন তোলার ড্রেজার-মেশিন গুলো নিয়ে 
তার! জাহাজ তৈরীর প্রয়্াপ পেয়েছিলো । উত্পাদনের চেষ্টা কোনদিনই 
তারা করেনি, যদিও সুযোগ ছিল তাদের যথেষ্ট । তারা সবসময় মনে 
করতো যে জার্মানী তাদের সাহায্য 'করবে, কিন্ত তারা তা পায়নি । 
আরও এঁকটা গ্রধান কারণ ছিলো যে-চীনার! টিন-মাইনে কাজ করতো 
তাদের জীপানীরা শক্র মনে করে বাইরে যেতে দিত না, এবং যেসব 
তামিল সর্বহারার দল রবারক্ষেতে কাজ করতো তারা সকলেই' 
নেতাজীর আহ্বানে দলে দলে আই. এন. এ-তে যোগদান করেছিলো! । 
সেদিন ব্যারিষ্টার বামাচরণ দাসের সঙ্গে দেখা হলো । তিনি 
নেতাজীর অন্ান্য সেক্রেটারীদের একজন ছিলেন, নেতাজীর সঙ্গে বর্ম। 
পধন্ত গিয়েছিলেন, পরাজিত হবার পর তিনি মালয়ে ফিরে আসেন। 
তিনি এখানেই বাস করছেন অনেকদিন থেকে, প্রাকৃটিস্‌ করেন ইপো 
কোর্টে ।. ইপো শহর বেশ বড় ও দেখতে সুন্দর | টাইপিং থেকে এর 
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দুরত্ব ৬* মাইলের কিছু বেশি হবে। তিনি-বিবাহ করেছেন এখানকারই 
প্রবাণী এক শিক্ষিত তামিল রমণীকে। হাসপাতালে ভদ্রমহিলা অস্থথে 
ভূগছিলেন। তাকে আমি একদিন দেখতে, গেলাম শুয়ে রয়েছেন, 
একটা ধবধবে বিছানাদ__পাঁশে ধ্লাড়িয়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছিলেন 
তারই এক বান্ধবী । সেদিন আমার পরিচয় পেয়ে ভদ্রমহিলা বিশেষ 
আনন্দিত হলেন, তীর স্বামীর কাছে আমার সব পরিচয় তিনি 
নিয়েছিলেন। আমাকে তিনি বসতে বলাতে পাশের একখানি চেয়ার 
টেনে আমি বসে পড়লাম। সেদিন তার সঙ্গে আমার নেতাজীর সম্বন্ধে 
অনেক বিষয়ের আলোচনা হলো । অস্থুখে শুয়ে শুয়েই তার বলবার 
উত্তেজনাপূর্ণ ভর্গি আজও আমার মনে বয়েছে। কিন্তু অনেক কথা! 
আজ আর আমার মনে আসছে না, তবে একটা কথা আমার মনে পড়ছে 
যে আই. এন, এতে ভারতের নারীদের দান যে কত উচুদরের ছিল৷ 
তা বলতে গেলে গর্বে আর আনন্দে সত্যই আমার বুক আজও ফুলে' 
ওঠে । নেতাজীর অর্থের অভাব যখন এরা বুঝতে পারলেন তখন 
নিজেদের দেহের যত দামী দামী অলঙ্কার একে একে খুলে নেতাজীর 
পায়ের তলায় নিবেদন করেছিলেন । এইমব অলঙ্কার নেতাজী নিতে 
দ্বিধাবৌধ করেছিলেন, কিন্তু পরে এগুলিকে জমা! করে রেখেছিলেন যে» 
যদি কখনও প্রয়োজন পড়ে তাহলে তা খরচ করে তিনি যুদ্ধ চালাবেন । 
কিন্ত তার আর তা শেষপর্স্ত খরচ করতে হয়নি। ছুর্ভাগ্যক্রমে 
এইসব অলঙ্কার পরে বুটিশের হাতে গিয়ে পড়ে ও বৃটিশ সমস্ত গহন! 
স্টেটে বাজেয়াঞ্ধ করে। 

এইরূপ এক সভায় এক অশীতিপর, প্ককেশ তামিল বৃদ্ধ তার 
বৃদ্ধবয়সের একমাত্র মাতৃহীনা কন্যাকে নিয়ে সভার এককোণে 
বসেছিলেন, কিন্তু দীন ও নিঃস্ব বৃদ্ধের কিছু দেবার ক্ষমতা ছিল না। 
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যখন নারীরা নিজেদের অলঙ্কার 'অকুষ্ঠিতচিত্তে নেতাজীন পায়ে ফেলে 
দিলেন তখন তিনি আর থাকতে না. পেরে ছুটে গিয়ে নেতাঁজীকে 
বললেন যে, তিনি তীকে কিছুই দিতে পারবেন না, কারণ তিনি নিঃস্ব 
ও দরিপ্র, কিন্তু তিনি তার দেশের,স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তত 
আছেন। তাকে যেন যুদ্ধে যোগদান করবার অনুমতি দেওয়া হয়। 
যখন নেতাজী নিরুপায় হয়ে বললেন যে, আইনত বৃদ্ধকে তিনি 
ধোগদান করবার আদেশ দিতে অসমর্থ তখন বুদ্ধটি নিরুপায় হয়ে তার 
ষষ্টদশবর্ষীঁয়া কন্যার যুদ্ধে যোগদান করবার অঙ্ুমতি প্রার্থনা করলেন । 
মে-কটি কথা এখনও আমার মনে আছে। অশ্রপূর্ণনয়নে বুদ্ধ সেদিন 
বলেছিলেন, “নেতাজী, আমি নিঃস্ব ও দীন, ভিক্ষা আমার উপজীবিকা। 
আমার অর্থ দেবার কোনে সঙ্গতি নেই । আমি বৃদ্ধ বলে আমার 
যুদ্ধেযাবার অনুমতি পর্ধস্ত আপনার আইনে নিষিদ্ধ। আমার পুত্র 
নেই, আছে একমাত্র মাতৃহীন। কন্তা। একে আমি আপনার চরণতলে 
উৎসর্গ করতে চাই। এ প্রার্থনা আমার মঞ্জুর করতেই হবে।” 
নেতাজী বৃদ্ধের অশ্র' মৃছিয়ে দিয়ে তাঁর কন্যাকে যুন্ধে যোগদান করবার 
অনুমন্তি সেদিন দিয়েছিলেন । মেয়েটি সামান্য দৈনিকের পদ থেকে 
পরে সেকেণ্ড লেফটেন্তাণ্টের পদে উন্নীত হয়েছিল। 

মিসেস্‌ দাসকে সেদিন আমি অনেক কষ্ট দিয়েছিলাম কিন্তু সেজন্য 
তিনি কোন কট পাননি বলে মনে হলো, কেননা আমি কথা ব্লতে 
বলতে দেখেছিলাম তার মুখাবযব ছিল আনন্দপূর্ণ। তিনি পরে 
ব্বহারজীবী এন, জি. রাঘবনের কথা ব্ললেন। তিনি ছিলেন 
নেতাজীর সহকর্মী। এখন তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত জাভা 
হাই কমিশনার । এ'র সঙ্গে আমর হঠাং দেখা হয়ে যায় মেরান্বান 
শহরের ডাঃ মজুমদারের বাড়িতে । সেদ্দিন আমার বেশ মনে আছে, 
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, আমি পোর্ট ভিক্মদ থেকে টাইপিংএ চলেছি, পথে ডাঃ মজুমদারের 
বাড়ি। . একবার দেখা দিয়ে মতেই হরে, তা না! হলৈ তাদের, বাগ্ের 
. অন্ত থাকবে না, যদি কোনোদিন হঠাৎ তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। 
প্রবাসে বাঙালীর কাছে বাঙালী থে কত মধুর তা প্রবাসে না এলে 
কেউ বুঝতে পারবে না । যদিও জানতাম যে এদের ,এখানে এলে, 
আমায় কদিনের মত এখানে আশ্রয় নিতে এর! বাধ্য করবেন-_তবুও 
আমায় এখানে একবার আসতে হয়েছিলো । আমি যেতেই বাড়ির 
' পীচ-ছজন ছোট ছোট মেয়ে আমার ঘিরে ধরলো, আর মজুমদার 
গৃহিণীরা মেয়েদের ঘিরে ববলেন। আমার যে আজ ফাওয়াঁ চলবে না 
এ তারা প্রথম থেকেই বলে দিয়েছেন। মেয়েদের সঙ্গে লেঝ্সিকন, 
ভূতপ্রেতের গল্প করে .অনেকটা সময় আমার কেটে গেল। এর পরে 
কেউ গীটার হাতে, কেউ বেহালা, কেউ পিয়ানো, কেউ এসরাজ নিয়ে 
জাতীয় ও জাপানী সংগীত বাজাতে শুরু করে দিল। প্রায় 
ঘণ্টাখানেক ধরে বাঁজনা চলেছিলৌ। অনেকদিন পরে এই স্থমধুর 
ংগীত সত্যই আমায় সেদিন আনন্দ দিয়েছিলো | 
প্রায় ঘণ্টাকয়েক পরে মিঃ রাঘবান এসে পৌছলেন। তার ও তার 
স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো ডাঃ মজুমদারের মধ্যস্থতার। মিসেস 
বাঘবান আমাকে তাদের পেনাং-এর বাংলোয় একদিন যাবার নিমন্ত্রণ 
করলেন পণ্ডিত লেহেরুর সঙ্গে দেখা করবার জন্তে, কিন্তু বিশেষ কাজের 
জন্য সে" আশা, আমার পূর্ণ হরনি। মেয়েটি. খুব লাজুক-_ডাঃ 
: মন্গুমদারের মেয়ের সঙ্গে ভেতরে চলে গেল। মিঃ রাঘবান্‌ ছিলেন 
, মাঝাবিগোছেরই্র'লম্বা-চওড়া এক. তামিল ত্রাহ্ধণ। চমৎকার লোক-_দেশ 
 মিয়েই পাগল। পসার এখানে তার খুব ও তিনি খুব, জনপ্রিয়, ছিলেন । 
তিনি 'আসছেন সিঙ্গাপুর,থেকে জায়গায়, জায়গায় জান্নাতে পঞ্ডিত 
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এনেহরুর আগমনবাণী ৷ ভদ্রলোক ধেশ ক্লান্ত ছিলেন, তবু মামাদের মধ্যে 
রাজনীতি নিয়ে আলোচন! হলো৷ প্রায়” রাত্রি ছুটো পর্যস্ত। তিনি আমাকে 
মিলিটারীতে থাকতে উপদেশ দিলেন ও বললেন,পরে যদি দেশকে স্বাধীন 
করতে হয় তাহলে বৃটিশদের অস্ত্র বুটিশদেরই বিপক্ষে নিযুক্ত করতে হবে। 
কথা কয়ে মনে "হলো! কংঘগ্রস গবর্ণমেন্টকে মান্ত করলেও নেতাজীর 
কৌশলগুলো! তীর মনের মধ্যে গাথা রয়ে গিয়েছে । অন্ত কথাও বললেন। 
বললেন, রাশিয়ার .উচিত নয় ইরাণের তৈলখনির দিকে লোলুপ 
দৃষ্টি দেওয়া । বুটিশ যে জাভাকে কবলিত করতে চাইছে ডাচদের সাহাধ্য 
করে, রাশিয়ার ইরাণের ওপর লোলুপদুৃষ্টি তারই যে প্রতিক্রিয়া সেটা 
তাঁকে বলেছিলাম। কিন্তু রাশিয়ার ওপৰ টার মন খুব বিরূপ দেখলাম । 
অনেকসময় তীর সঙ্গে আমার মতভেদ হয়েছিলো । তিনি তা 
যুক্তি দেখিয়ে পরিষ্কার করে আমায় সেদিন বোঝাতে পারেননি । 

শোবার ব্যবস্থা কি হবে সেইটাই আমার একটা সমস্যা হয়ে 
ঈীড়িয়েছিল। মজুমদীর-গৃহিণী আগে থেকে আমার জন্য একটা ঘর 
ঠিক করে রেখে দিয়েছিলেন_তাই আমার সমস্তার পূরণ হলো। এমন 
স্থন্দর বিছানার মালয়ে এসে এই প্রথম বোধহয় আমি শুলাম । সেজন্য 
এখনও মনে মনে মন্গুমদীর-গৃহিণীকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে থাকি। 
মিঃ রাঘবানের স্ত্রী ও মেয়ে মজুমদার-গৃহিণীদের সঙ্গে নিজ্রা গেলেন, 
আর মিঃ রাথবান শয়ন করেছিলেন তীর বন্ধু ডাঃ মজুম্দীরের সঙ্গে। 
প্রভাত হতে না হতেই আমি চলে আসবার জন্যে প্রস্তত হলাম, কিন্তু 
মিঃ রাঘবানের গাড়ী অচল হওয়ার দরুন তিনি জীপে যাবার জন্যে 
আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে আমি তার 
অন্থরোধ সেদিন রাখতে পারিনি, কেননা, কোনো সিভিলিয়ানকে 
মিলিটারী গাড়ীতে চাপানো তখন আইনে নিষিদ্ধ ছিল। 
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-মালয়ে আসবার কয়েকমাস পরে আমাদের লোকের এখন বেশ, 
ছুটি পাচ্ছে। ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছে কিন্তু মালয়ে আর আসবার, 
নাম করছে না। ইউনিটে লোকজন বেশ কম হয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে 
সঙ্গে আমার কাজ চালানৌও দায় হয়ে পড়ছে |. সপ্তম ভারতীয় 
ডিভিসনের এ. ডি, এম. এস. কর্ণেল লিনিংকে এ-নব কথা জানাতে আমি 
বাধ্য হলাম। তিনি কোন উপায় না দেখে পঞ্চাশ জন জাপানী 
সৈগ্ককে কাঙ্জগ করতে পাঠালেন। আজকাল আমাদের মেথররা আর 
কাজ করতে চায় না। তারা বলে যে দেশ যখন জয় ও. যুদ্ধ শেষ 
হয়েছে, তখন তাদের এ-সব কাজ করা আর শোভা পায় না। আর 
তার ত মেখর-জাত নয়, জোর করে মেথরের কাজ করতে তাদের 
বাধ্য করা হয়েছে। '-জাপানীদেরই এখন মেথখরের কাজে লাগানে! 
হয়েছে, মিলিটারী ও পিভিলিয়ান উভয়দের জন্য । যে কাজই এদের, 
দেওয়া হোক না কেন এদের কোনো ক্লান্তি ও বিষাদ আমি দেখিনি, 
হাসিমুখে গান করতে করতে তারা কাজ করে চলেছে । পরে খবর 
নিয়ে জানতে পেরেছিলাম যে এইসব মেখরদের মধ্যে অনেকেই 
ভদ্দরসম্তান ছিলেন। 

পঞ্চাশজন জাপানী কয়েদরীর মধ্যে একঞ্রন ছিল ক্যাপ্টেন আর 
তিনজন ছিল লেফটেন্যাণ্ট । ক্যাপ্টেনটি ছিলেন ভাক্তার, তার নাম 
ছিল ভাক্তার ডি, উৎস্থনোমিয়া। তিনি ছিলেন মুখচোরা আর 
লাজুক । কথা কইবার সময় আন্তে আন্তে ভাঙ্গা ভাঙ্গা! ইংরাঁজীতে 
তিনি কথা বলতেন। ভাল ইংরাজী তিনি জানতেন না। তিনি; 
'আমার কাছে রোক্জই কাজের জন্য আসতেন । কি জানি কেমন ককে, 
তীর ওপর আমার একটা অজ্ঞাত ভালবাসা লি তা তখন, 
বুঝতে পারিনি'। 
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সংসারে তার বাপমা ও একটি ছোট বোন। , তার বাপ-মা 
দুজনেই টোকিও শহরে ভাক্তারী করেন। তাঁদের কথা মনে পড়লে তার: 
চোখ দিয়ে জল পড়তো । বছর-ছুই চিঠিপত্তরের কোনো আদানপ্রদান, 
হয়নি। ওপরদ্রিকে. হাত দেখিয়ে বলেন যে, নিশ্চয়ই তীার। ভাল, 
আছেন। তারা যে কত আগ্রহে তার ফেরবার প্রতীক্ষায় আছেন সেটা' 
তিনি আমায় বলেন। তিনি ছিলেন আমার সমবয়সী । আমি তাকে 
দুঃখ করতে বারণ করি । আমাদের হেডকোয়ার্টারের আইনে আছে. 
যে জাপানীদের কোনে! সিপাহী বা অফিসারদের কোনো সিগারেট পর্যস্ত 
দিতে পারা যাবে না। আমাদের দশহাত তফাতে মাথা নিচু করে; 
তাদের কথা কইতে হবে। আমার বাংলোটির প্রতিবেশী ছিল: 
মিলিটারী পুলিসের হেডকোক্সার্টার, অফিসার-কমাণ্ডিং ছিলেন আমার 
বন্ধুলাক। ডাকলে সাড়া দেন সবসময়-_কি করছি, কি খাচ্ছি তাও 
পর্যস্ত বন্ধুটির নজবে এড়ায় না, কেননা প্রায়ই আমার মধ্যাহুভোজনের 
সময় তাকে আমি নিমন্ত্রণ করতাম। এ-রকম থাকা সত্বেও আমি 
জাপানী বন্ধুকে কিছুতেই শক্র ভাবতে পারিনি । নিজের পাশের চেয়ার, 
এগিয়ে দিয়েছি তার ব্সবার জন্তে-_আমার পেয়ালায় চা করে তাকে 
এনে দিয়েছি। প্রথম প্রথম একটু বাধ-বাধ ঠেকতো! এটা-ওটা . দিতে, 
কিন্ত কিছুদিন যাবার পর আমি তীকে লুকিয়ে লুকিয়ে বিলাতী 
সিগারেট, চকোলেট, টিনের মাঁছ দিয়ে রুটির স্যানডুইচ ক'রে-_এসব 
দিতাম। পরে এমন হলো আমি ভাল জিনিস খেলে তাকে না দিয়ে, 
খেতে পারতাম না। আমার বেশ মনে আছে-_তিনি তার ছোট্ট 
একটা টিনের বাক্স পকেট থেকে লুকিয়ে বার করে আমায় দিতেন, আব. 
আমি তাকে কোনো! কোনো দিন খিচূড়ী ও ডিমের তরকারি করে টিনে 
পুরে দিতাম। তিনি পকেটের মধ্যে লুকিয়ে বেশ সাবধানের সঙ্গে ভা 
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নিয়ে যেতেন। পরে শুনতাম তার কনেল ও তিনি কত আনন্দে 
সেই তুচ্ছ, ধাগ্াদ্রব্য ভাগ করে আহার করেছেন| 

. একদিন আমায় বললেন, “ডাক্তার, কতদিন যে এ-সব জিনিস 
ছ্বামর! খেতে পাইনি তা আপনাকে বলতে আমীর লঙ্জ] হচ্ছে, । খেয়ে 





জাপানী গৃহদেবী 
কত যে আনন্দ পেলাম তা মুখে প্রকাশ করতে পারছি না।” এসব 
শুনে কি যে আনন্দ আমি পেতাম তা বুঝিয়ে ওঠা আমার পক্ষে এখন 
কষ্টকর! এরপরে একদিন বন্ধুটি একটি পিতলের উপর রং-করা 
নারীমূতি. আমার- কাছে নিয়ে এসে বললেন, “ডাক্তার, আমার 
তত কিছুই €নই ভাই, আপনাকে এটি যদি দিই আপনি নিয়ে আমাকে 
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আনন্দ দেবেন'কি? আমার"মা আম্মাকে দেশ থেকে বিদায়'নেবার সময় 
এটি সঙ্গে দিয়ে আশীর্বাদ করেছিগেন ও বলেভিলেন' যে এটি সঙ্গে থাকলে 
নাকি আমার কোনোদিন বিপদ আসবে না। এটি বোধহয় আমি আমার 
ঘরে নিয়ে মেতে পারবো না. তাই আপনাকে আমি দিচ্ছি, যত্ব করে 
এটিকে আপনি রেখে দেবেন।” ভার দান যে কত আগ্রহে, কত যত 
আমি সেদিন নিয়েছিলাম তার আভাদ আজও আমি মনে মনে বুঝতে 
পারি। বন্ধুর গৃইদেবী আমি আঙ্গও সধত্রে তুলে রেখেছি। 

একদিন রাত্রে অসুস্থ হওয়াতে বিছানীয় ছটফট করছি। 
যদিও রাত্র গভীর হয়েছিল, ঘুম আমার কিছুতেই আসছিল না। সমস্ত 
জায়গা নিস্তব্ধ, সকলেই গভীর নিজ্রার মগ্ন, কেবল বাইরে প্রহরীর লাঠির 
শব্দ আর তার গানের গুপ্ঘন আমার কানে ভেসে আসছিল । হঠাৎ 
প্রহরীর 'হণ্ট" শুনে আমি কান খাড়া করে রইলাম। শুনতে পেলাম 
আমার বন্ধুটি আমাকে দেখতে এসেছে এই গভীর বাত্রে। প্রহরী 
যত বলে থে সাহেবকে এখন জাগানো যাবে না_তার অস্থ্খ করেছে, 
বন্ধুটিও আমার খবর ন1 ণিয়ে সেখান থেকে নড়বেন না, আমি তীর 
বিপদ ৰুঝে তাঁকে আমার ঘরে নিয়ে আদতে অন্থমতি দিলাম । আমি 
তাকে বুঝিয়ে বলি, “ক্যাপ্টেন, আপনার গভীর রাত্রে এখানে আসা 
উচিত নয়__আপনারও বিপদ, আমারও সমূহ দিপদ। সকাল হলেই 
আসা ভাল।” আমি ভাল আছি জেনে তিনি আনন্দে চলে যান। 
আবার পরের দিন ভোর হতেই আমায় দেখতে আসেন। সঙ্গে আর 
একটি জাপানী লেফটেন্াণ্ট জুটেছেন। তার জীবন বেশিরভাগ 
কাটিয়েছেন আমেরিকাতেই, ইংরাঁজী বলেন বেশ ভালভাবেই । তিনি 
জাপানীদের' ইন্টারপ্রেটার । সকল জাঁপানীই ত আর ইংরাজী বোঝে 
না বাবলতে পারে না। ' অনেকে বড় বড় পদ পানর শুধু. তাদের 
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কাজের কুশলতায় | প্রধান সেনাপতি “ইয়ে(মামিটা, ধীকে বলা হত 
'মাহয়ের বাধ? তিনি ইংরাজী লিখতে পারতেন না বা বুঝতেনও না, 
কিন্তু তিনি ছিলেন রণ-বিশারদ | ইন্টারপ্রেটারের কাজ ছিল আমাদের 
মধ্যে কথার আদান-প্রদান করানো। ইনিও আমীর সঙ্গে আলাপ কবে ও 
ক্যাপ্টেনের বন্ধু জেনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করত্তেন। আমার ঠিকান। 
তিনি নিয়ে তার ঠিকানা আমায় দিয়ে দিলেন-_যাতে ভনিষ্যতে 
আমাদের বন্ধুত্ব আমরা রাখতে চেষ্টা ককি। এদের সঙ্গে বেশি 
মেলামেশা করতে আমার প্রীয় ভয় করতো-_কেননা, সেদ্দিন আমার 
পুর্বোক্ত তিনজন লেফটেনাণ্টের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি ছিল সতের 
বছরের বালক । মেছিল ভারি শাস্ত আর সরলপ্রকৃতিপ_য! কাজ 
তাকে দেওয়া হতো মে কখনও তা অবহেল! করেনি। কিন্তু সেদিন 
যখন আমি অফিসের কাজে হেডঅফিসে গেলাম তখন কনে'ল লিনিং 
আমায় জানিয়ে দিলেন যে তাকে স্যালুট না করাতে টাইপিং জেলে 
ছেলেটিকে তিনি সাতদিনের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। আমি কিছু 
না বলে চলে এলাম। শুধুই মনে হলো যে এ হচ্ছে বিধাতার একটা 
'তীত্র অভিশাপ! হয়ত অন্যমনস্কভাবে কাজ দেখতে দেখতে ক্নে'লের 
গাড়ীর দিকে তার নজর পড়েনি, তাই স্যালুট দে করেনি । মনে মনে 
খুব ছুঃখ পেলাম। টেলিফোনে ওদের হেডকোয়ার্টারে খবরটি জানিয়ে 
দিলাম । ওর! ছেলেটির নাম লিখে নিয়ে আমায় ধন্যবাদ জানালে! । 
সমন্তদিন পরিশ্রমের পর জাপানী সৈন্যেরা ক্লাস্ত হয়ে পড়তো । খাবার 
যা জুটতো৷ তাতে তাদের পেট ভরতো! না। কিন্তু কাজযা তাদের 
'দেওয়] হতো! তার দ্বিগুণ কাজ করে দ্িত। এদের মধ্যে সকলেই প্রায় 
সবি ঝআকতে, মোটরগাড়ী চালাতে এবং গাড়ীর মেকানিক বিদ্যায় 
পারদর্শী ছিল। এরা সবকিছু কাজই করতে পারত। কোনে! কাজ 
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তাদের “জানি না? বলতে আমি কপ্ননও শুনিনি । ওদের খাওয়ার ক 
দেখে আমি আমার স্থবেদারকে জানিয়ে দিতাম যে বর্দি কোন "রুটি 
ও তরকারী বেশি থাকে সেগুলো না ফেলে ষেন ওদের মধ্যে ভাগ করে 
দেওয়া হয় । স্থবেদার প্রীয়ই তাদের মধ্যে রুটি-তরকারী ভাগ করে 
দিত দেখতে পেতাম। এরা আমাদের ইউনিটে খুব ভালভাবেই ছিল 
বলে মনে হোত। 

দুদিন ধরে আমার জাপানী বন্ধুটি আসছিল না, মনটা বেশ খারাপ 
হয়ে গিয়েছিল। যার! কাজ করতে আসতো তার্দের জিজ্ঞাসা করলে 
তারা ব্লতো যে ডাক্তারের ম্যালেরিয়া হয়েছে। আমি থাকতে 
পারলাম না, জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মেপাক্রিন আর তীর প্রিয় 
চকোলেট ও লজেন্স নিয়ে। গ্রামের একপ্রান্তে এসে দেখি ছোট একটা 
পুরানো কাঠের বাংলোতে একটা ছোট্ট ঘরে ছোট্ট মানুষটি জরে 
ধুঁকছেন। জিজ্ঞাপা করে জানতে পারলাম যে, মেপাক্রিন তিনি 
নিয়মিতভাবে খেয়ে যাচ্ছেন। যদি কম পড়ে এই ভয়ে আমিও কিছু 
দিয়ে এলীম। চকোলেট আর লজেন্স খেয়ে তিনি খুব আনন্দ পেলেন । 
জিজ্ঞাস করলাম যে তিনি কিছু খেতে চান কিনা। তিনি আমায় 
ধন্যবাদ জানালেন এবং আর কষ্ট করতে মানা করলেন । আমি ষে 
সেখানে গিয়েছি এজন্য তিনি আমার বিপদ বুঝে আমায় জোর করে 
বিদায় দিলেন। আসবার সময় দেখে এলাম বন্ধুর ছোট্র ঘরটি। ঘরে 
কোথাও আসবাবের বালাই নেই, মিলিটারী ওয়শটার বটুলে চালিয়ে 
নিতে হয়। একটা কোণে একটি চৌকি ও তার ওপর সতরঞ্চি খেলবার 
সরগ্তাম আর তার খাবার ঘরে খান-ছুই চেয়ার, একটা ময়ল! ভাঙা 
টেবিল। পরে শুনলাম, এদের হাতের ঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন ও সৃমন্ত 
দামী জিনিস আমাদের ফৌজের দখলে গেছে । 
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গিন-চারপাচ পরে বন্ধুটি আবার এসে কাঞ্জে যোগদান করেছেন ।: 
সঙ্গে 'মেই ইন্টারপ্রেটারটি । সেদিন যখন শুনলেন যে আমি ছুটি নিয়ে 
ভারতে ফিরে যাচ্ছি তখন তার মুখের অবস্থা যা হয়েছিল তা আমি 
বর্ণনা করতে পারছি না। তাঁর করুণ ছলছল চক্ষুদ্ুটি এখনও আমার 
মনের মধো উকি মারছে । আমার হাত ধরে কতর্ষণ আমার দিকে 
চেয়ে ঈীড়িয়ে রইলেন । আমি তাদের বসিয়ে কিছু চায়ের জোগাড় 
করলাম। বন্ধুটি কিছু খেলেন না। আমার ঠিকানা ও একটি ফটো 
চেয়ে নিলেন ও আমায় প্রতিজ্ঞ করিয়ে নিলেন যে, যদি কোনোদিন 
জাপানে যাই, যেন প্রথমে আমি তার বাড়িতে গিয়ে উঠি । তিনি মনে 
করলেন ষে এটি আমাদের শেষ বিদীয়। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম 
যে আবার আমি এখানে আসবে! ও তাদের সঙ্গে মিলিত হবো । তীরা 
তা সেদিন বিশ্বাস করতে পারেননি । 

যাবার আগের দিন আমাব্র বন্ধুটি একটি উপহার দিয়ে বললেন যে 
উপহারটি আমাদের দুজনের মধ্যে ধেন ম্মরণ-চিহ্ৃস্বরূপ সর্বদাই জাগ্রত 
থাকে ।* এটি তিনি বহুকষ্টে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় প্রথম 
পুর্কারবূপে পেয়েছিলেন ! তার ঠিকানা আর তার একটি ফটে! আমায় 
দিয়ে গেলেন। আমি সেদিন তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মাঁলয়ে 
যদি কোনোদিন ফিরে যাই তখন তার ওখানে গিয়ে আমি দেখা করবো। 
'আমি আবার মাঁলয়ে ফিরে গিয়েছিলাম সত্য, কিন্তু এমন জায়গায় আমি 
বদলি হয়ে গেলাম যে আমার প্রতিজ্ঞা আমি নাখতে পান্িনি। জানি 
না তার সঙ্গে মামি আর মিলিত হবে! কিনা । তবে যে কদিন তার 
সঙ্গে আমি মিশেছিলাম সেই দিনকটির মধুর ম্থৃতি চিরদিনের জন্য 
আমার মনের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। 


ক্রালুমে এক ত্রান 


আগে থেকে চক্রবর্তীমশায়কে বলে দিয়েছিলাম “কুলিম'এ একঘর 
বাঙালী পরিবার আছেন-_তীদের সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে। আর 
ওখানেই লাঞ্চ]! সারতে হবে। সন্ত্রীবন্দ্রেরে কথার প্রতিধ্বনি 
করে বললাম যে, বিদেশে বাঙালী মাত্রেই সঙ্জন, স্থৃতরাং অগে থেকে 
খবর না দিয়ে গেলেও চলবে । আমরা আলোরস্টারের মেস থেকে 
সাড়ে আটটায় বেরিয়ে পড়লাম । আমি ও চক্রবর্তীমশায় আমার 
জীপে, গ্রপ্ত ও মজুম্দারমশায় অন্য জীপে। তীর বাটাবওআর্থ দিয়ে 
ঘুরে যাবেন সেখানে, আমরা “নুঙ্গি পাটানির' মধ্য দিয়ে যাব । ভোহ্ন- 
বিলাসী চক্রবর্তামশায়ের খেয়াল চাপল একটা মাছ নিয়ে “কুলিমে? 
যাবেন। স্থির হলো প্রথমে আলোরস্টার শহরটা দেখে পরে বাজারে 
যাওয়া হবে। শহরে বিশেষ কিছু দেখবার নেই। স্থলতানের প্রাসাদ, 
মসজিদ, টাউনহল, পি. ডব্লিউ. ডি. অফিস, টাওয়ার বলুক, সিভিল 
হাসপাতাল, খানকতক বড় বড় বাড়ি, দোকান-বাজার বেশ রয়েছে 
শহরট| একটু বড়ই বলতে হবে তবে বড় নোংরা । পি. ডব্লিউ, ডি. 
অফিসের সামনে মস্ত বড় একটা পাদাং (মাঠ )। এখানে পণ্ডিতজী 
এসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কোর্ট, পুলিস-স্টেখন, সিনেমা-হল ও 
প্রমোৌদোগ্ঠান সবই আছে। 

আমরা বাজারের দিকে চললাম। বাজারটি বেশ বড় সব জিনিসই 
আছে। মাঁলয়ীদের সংখ্যা এখানে বেশি চীনা ও ভারতীয় এখানে খুব 
কম। প্রত্যেক মালয়ীর টুপির মাথায় একটা করে সাদ! ছোট কাপড়ের 
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টুকরো! আটা__এরা যে মালয়ী ইউনিয়নের লোক এটা তারই নিদর্শন। 
মালমীদের মধ্যে এখন একটা বেশ একতা এসেছে বোঝা গেল। আগে 
এদের মধ্যে এক্যবোধ তত প্রবল ছিল না৷ বলে চীনারা এদের নির্মমভাবে 
শোষণ করত। চক্রবর্তীমশীয় বেশ বড় একটা'ভেটকি.মছি কিনে নিয়ে 
, এলেন, দাম জিজ্ঞাসা করতে বললেন, দশ ডলার মানে পনের টাকা । 
: তাই নাকি খুব সস্তা সব জায়গার চেয়ে। ডানদিকে একটি ব্রিজ, এটা 
দিয়ে যাবার উপায় নেই-_এটাঁও বৃটিশরা। যাবার সবয় ভেঙ্গে, দিয়ে যায়। 
তাই আমরা! আর একটা পুল পার হয়ে চললাম। নিচে দিয়ে “কেছা। 
নদী বয়ে যাচ্ছে। বেশ বড় নদী, এখান থেকে মালাক্কা প্রণালী খুব 
কাছে । - আমর! এসব ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম |. শহবের- বাইরে 
বেজায় নোংরা বস্তি, ছুদিকে পচা খাল সমানভাবে চলেছে । 
আমরা সাড়ে ন”টার সময় সঙ্গি পাটানিতে এসে পৌছলাম। 
' এখানে শহরের মধ্যে এসে মোজা! বাটারওআর্থের দিকে না গিয়ে আমরা 
বাদ্দিকে 'জালান কোয়ালাকিটিল' রোডের উপর দিয়ে “কুলিম'এর দিকে 
এগিয়ে চললাম । কুলিম এখান থেকে সাড়ে তেত্রিশ-মাইল। এদিকে 
' বাজার ও দোকানে বেশ লোকের ভীড় । কুমারের দৌকান থেকে মুচির 
দৌকান পর্যন্ত সবই এখানে রয়েছে। বাজারের বস্তিটা বড় নোংরা, 
, বাসিন্দা সবই মালয়ী ও চীনা, ভারতীয় কম। আমরা হুড খুলে চলেছি, 
'খুব মেঘ করেছে। 'বৃষ্টিও দু'এক ফোটা পড়ছে। ছু"পাশে 
এবার রবার-ক্ষেত আরস্ত হলো--লালমাটির রাস্তাটার ওপর বৃক্ষরা্জি 
বেশ ঘন পত্রাচ্ছাদন রচনা! করে রেখেছে । মাঝে. মাঝে. ভারতীয় 
$কুলিদের ব্যারাক-এর! রবার-ক্ষেতে চাকরি করে.। মাঝেমাঝে ছোট 
1*ছো?ট, পাহাড়, তার পাশ দিয়ে রাস্তা. চলেছে। এদিকে শুধু ববার 
গাছের জঙ্গল ভিন্ন 'অন্য:গাঁছপালকিছুই-লরে' গড়ে নাগ -ঘাঝে-মণবে 
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[আত্তপপাত্ার ছাওয়া: ছোট? ছোর্ট কুটির ও ট্যাপিওকার; ক্ষেউ সি 
“আকর্ষণ করে। এন্দিককার-রাস্তা পিউঢালা ও খুব' বেশি বাকা'। মাঝে 
“মাঝে এইসব রাস্তায় ভারতীয় কুলির কাজ করছে,--আমাদের দেখে 
সেলাম দেয়। “এরাও 'সব'আই.. এন, -এ-তে যোগদান করেছিল । 
আজাদ হিন্দ ফৌজের "স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে এরা 
'সর্ধন্ব হারিয়েছে ।; দেতা হতে. চায়নি, কিন্ত দেশের জন্যে এর! ছুঃসহ 
 ছুঃখ বরণ করতে: কুষ্টিত হয়নি, ৷ দেশের মুক্তিলাধনায় এরা যে ক্ষতি 
স্বীকার করেছে তার পরিমাণ কম নয়। এদের মুখে এখনও হাসি লেগে 
আছে। এদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম নেতাজীর কথা-_-এদের কাছে 
নেতাজীই সাক্ষাৎ দেবতা, অন্য দেবতার কথা এরা ভাবে না। এব। 
ভাল হিন্দী জানে না তবুও শুভ স্থথ চয়নকি” গাঁনটা গেয়ে শুনিয়ে 
দ্রিলে। কি মেয়ে কি পুরুষ যখন বেরোয় তখন তারা বুকে নেতাজীর 
ব্যাজ পরে। ব্যাঁজটা এদের কাছে চরম গর্বের জিনিস, মেয়েদের কাছে 
বহুমূল্যবান জড়োয়া গহনার চেয়ে বেশি দামী। এরা সব তামিল 
'কুলি। “জয় হিন্দ; সকলের মুখেই লেগে রয়েছে । আমরাও 'জয়- 
হিন্দঃ বলে চলে এলাম । 

এদিকটার সব জায়গাই রবারের বন। কোথাও পাহাড়ের 
ওপর, কোথাও বা সমতল ভূমিতে । প্রায় দশ মাইল আসবার 
"পর আমর। একটা খুব বড় সেতু পার হলাম। নিচে দিয়ে 'মুদা? 
নদী সবেগে বয়ে যাচ্ছে। বাঁদিকে একটা ছোট্ট দ্বীপ আছে, পাশে 
“কতকগুলো আতপপাতায় ছাওয়! ঘর। জেলেরা নদীর ধারে জাল 
ফেলে মাছ ধরছে । এখানেও মালয়ীদের টুপিতে 'এক টুকরো! সাদা 
। কাপড় লাগানো।. আমরা কিছুদূর গিয়ে একটি ছোট গায়ে এসে 
স্পড়লাম। *মারবান্‌ পুলাস' গ্রাম্টা খুব ছোট । . এখানে পোস্ট-অফিস, 
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ছোট বাংলো তার মালয়ী ও চীনাদের সেই নোংরা পল্লী । একটা 
ভাঙা গাড়ি জাপানীরা ঠেলতে ঠেলতে চলেছে । আমাদের 
দেখেই একেবারে সবাই নতশির। যে-জাত জগতের বুকে 

মাথা উঁচু করে দীড়িয়ে ছিল, তারা দ্বেখছ্ছি এখন তেমনি মাথা নিচু 
করতেও জানে । সাঘনে গেছনে, জাইবন-ও বায়ে লিপাই ,থেকে 
অফিসার পর্বস্ত সকলের সামনে এরা মাথা: নোয়ায়, এদের জেনারেল, 
ক্যাপ্টেন কোনো বাছবিচার . নেই ।. লত্যি এদের জন্য ছুঃখ হয়। 
এরা কর্মপটু, সাহসী, দেশপ্রেমিক কিন্তু দেশের বড়কত্তাদের জন্যে 
এদের পরাজিত হয়ে মাথা নোয়াতে হলো । 

গ্রামে বাস-সাভিস আছে । একটা পুল পার হলাম-_পুলটি মালমী 
১৩৪৪ সালে তৈরি হয়েছে । গাঁয়ে ফলের গাছ প্রচুর আছে। নারিকেল 
পেঁপে পর্যস্ত কত রকমের ফলের গাছই যে নজরে পড়ল তাঁর আর অস্ত 
নেই। গ্রাম ছাড়তেই আবার সেই রবার-ক্ষেত আরম্ভ হলো । এই 
রবার স্টেটটার নাম 'বুকিট কারাঙ্গন'। এদিকের রাস্তা বেশ সিধা তবে 
খুব উচুনিহি। এখান থেকে কুলিম শহর আঠারো মাইল। পাহাড় 
কেটে এদিকে পথ বানিয়েছে । আর পাহাড়ের ওপর দু*দিকেই রবার 
ক্ষেত। "একটা ছোট্র নদী পাঁর হয়ে আমর] এগিয়ে চললাম এবং 
কয়েকমাইল যাবার পর 'পাদাং সেরাই'এ এসে পড়ল।ম। এটি একটি 
মাঝারিগোছের গ্রাম, এখান থেকে 'কুলিম” এগারো মাইল ও 'লুনাস? 
নয় মাইল। এখানে ইট কাঠে তৈরি বেশ বড় বড় দোকান ও ছোট 
ছোট বাড়ি আছে । অধিকাংশই চীনা ও মালয়ীদের | এখানেও বাস 
সাভিস আছে। এখান থেকে বাটারওআর্থ যাওয়া যায়? এদিকে 
বেশিরভাগই আতপপাতার কুটির তবে জায়গাটা খুব অপরিফার নয় । 
এখানে একটি মালয়ী পুলিস-স্টেশন 'রয়েছে। পাঞ্জাবী পুলিষ নেই 
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বললেই হয়। . কেননা তার! যব .আঁই,-এন, এতে যোগদান করেছিল । 
এখন মালয়দেশে মাঝয়ী পুলিসই. বেশি, ভীনা একটিও দেখিনি ।  * 
আমরা গ্রামটা ছাড়িয়ে এগিয়ে চবলাম। এদিকের রান্তাটা রেশ 
ভালো, মাঝে মাঝে ধানক্ষেত আর নারিকেলের বাগান রয়েছে ছুধারে। 
আমর! নয় মাইল আসার পর 'লুনাশ' নামক শহরে এসে পৌছলাম। 
সামনেই ইংরেজী বি্যালয় রয়েছে । গ্রামটি বেশ তকৃতকে ও ঝকঝকে । 





| মালয়ী গ্রাম 
এখান থেকে কুলিম: শহর আর মাইলচারেক হবে। আমরা আরও 
মাইলতিনেক. গিয়ে এক ছোট্র গ্রাম 'ক্লাংমালায়” এলাম_ বাঁদিকে একটা 
বড় অট্রালিকা রয়েছে । এটি মালয় গভর্নমেণ্ট ভলাটটিয়ার ফোসের জন্যে 
তৈরি করেছে। এটি তৈরি হয় মালয়ী দাল ১৩৫নতে। এখান 
থেকে কুলিম - দেড়মাইল। ডানদিকের রাস্তা গেছে কুলিমের 
দিকে, আর বরাবর সোজা রাস্তাটি চলে গেছে “সেলামার, ভেতর 
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দিয়ে-টাছইিগিং,। আমরা কুলিমের মাখেন্ললাম-॥:. এদিকে কুতমারজদের 
ছোট ছোট'বাড়ি বয়েছে---সেখানে  হাড়ি-মাপসা তৈরিহচ্ছে)। মাঝে, 
মাঝ ধানের ক্ষেত চোখে পড়ে। আম্মরা একট] ছোট পুল পানর হয়ে 
কুলিম শহরে পৌছলাম। ঢোকবার 'মুখেই একটা.বড় স্কুল রয়েছে, লব. 
জাতের ছেলেরাই সেখানে লেখাপড়া করছে। বাঁদিকে পুজিস-স্টেশন, 
বেশ বড় বড় বাড়ি আর গভর্নমেন্টের অফিস। আমরা .সরাসরি . 
গুহমশায়ের বাড়িতে গিক্ষেঃহাজির হলাম । ছোট বাগানওয়াল! বাংলো। 
ভন্রলোক বাইরে বসে অফিসের কাজ করছিলেন। বাড়ি এবং অফিস 
ছুই তার এক। আমাদের দেখতে পেয়ে ভন্রলৌক নেমে এনে অভ্যর্থন।' 
করলেন। খুব অমায়িক লোক, সর্বদাই মুখে হাঁসি লেগে আছে । 
আমাদের বসিয়েই ভদ্রলোক স্ত্রীকে ডেকে আমাদের সঙ্গে আলাপ 
কবধিয়ে দিয়ে বাজারে চলে গেলেন। ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত৷ 
বেশ জমে উঠল। ভদ্রমঠিলার আলাপনে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম । ছুটি' 
সেলে আই. এন. এ-র অফিসার, একটি সিঙ্গাপুরে ও আর একটি বর্মাতে 
বন্দীদশায় আছেন। বড়মেয়ে শ্রীমতি ছায়া “রানী ঝাজ্সী বাহিনী”তে, 
যোগান করবার জন্যে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন । গৃহকর্ত্রী ভাবতীয়. 
জাতীয় বাহিনীতে যোগদ্ানরান্ধী সায় পুজক্ল্টান্দের কথা বলতে যে "গর্ব। 
আর গৌরব বোধ করছিলেন তা স্পষ্টই বোঝা গেল। কর্তা তাড়াতীড়ি 
বাঞ্ার থেকে .এসে আমাদের গল্পে যোগ দিলেন। অনেক 'কথাবার্ড৷ . 
হলো, জাপানীদের প্রসঙ্গও বাদ গেল না। তীপ্প গোটা বাঁড়িটাই জাপানী 
সৈগ্ার! দখল কষে লিয়েছিল.। তারই বাড়িতে. তাকে একটা ছোট 
বুঠরিতে দয়া 'কষে থাকতে দেওয়া 'হয়েছিল। বাড়ির মেঘ্েছেোর। 
সামলে. : অন্য এক-ভন্রলোকের বাড়ি গিয়ে প্রাণ বাচিয়েছিলেন । ঘরের 
আঙন্বাদপর্স সাবত 'দখল 'কবেইছিল, 'উপপেত্ত (কথার ফলটি, কোথায় 
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খাখাপ্িনিসটি-লা। বল: রাম্লাধ্ঘরয়, এধ্যে বেলে ১লব স্সাধাক আোুত॥ 
বলর্কা/কিছু ছিল,না "বললেই 'হিতে হিপরীত হোাত!। চোখ সবুজ্জে লহ. 
সহ্থ 'করে এফেতেম:। পরে 'ফখন ইঞ্চিয়ান ইণ্ডিপেত্েব্পীগা প্রতিষ্ঠিত ' 
হল্জো ঞ্গন তিনি কুলিম*এর রিক্রুটিং অফিসার হয়ে 'ফাঞ্জ কমন" 
কুঙ্সিম্ু .:তখম স্টা্ম দেশের অন্তভূক্কি। কুলিম শ্যামের অন্তর্গত হত 
এখানে শ্টামের 'টিকল্‌ চলত না, চলত জাপান্দী ডলার । 'টিকল্‌ চলল. 
লোকের কিছু থাকত, কিন্তু 'জাঁপানী ডলার চলেছিল বলে, ফ্ায়* ঘরে 
এখন"টাকাপয়সা কিছু নেই। 

ইপ্ডিয়ান ইত্ডিপেণ্ডেন্স্‌ লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ভন্রেলোক্ষ ঘরবাড়ি 
ফিদ্বে পেলেন, পৈত্রিক প্রাণটাও তার বাচল, পেট ভবে খাবার ব্যবস্থাও 
হলো । তিনি বারবার বললেন যে, বদ্দি লীগটি স্থাপিত না.হোত তাহেল. 
সিঙ্গাপুরে আতর মালয়ে ভারতীয়দের কোনো অস্তিত্ব থাকত না। "আঁ 
প্রত্যেক মালয়প্রবাণী ভারতীম় এই লীগের 'কাছে কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত 
নিশীথবান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উঠল, তিনি পেনাংএ 'বন্দী 'ছিল্লেম, 
হালে ছাঁড়া পেয়েছেন। আমি ঠিকানা নিলাম তীয় সঙ্গে দেখা 
করতে ধাঘো বলে। 

খাওয়ার পরবে আমর! বাইরে রসে গল্প রস করগাম। ভদ্রলোক্ষের- 
মেয়েরাও আমাদের সঙ্জে আলাপ-আলোচ্নায় যোগ দিলেন,। বড়মেয়েটি 
কেখ বলিয়ে-কইয়ে । আমার প্রশ্শের উত্তরে তিনি তার ৫সনিকজীঘনক্ 
কাহিনী, তাদের কি রকষ্ভাব শিক্ষা দেওয়া. হোত, এই সসজ্ঞ, 
বলতে শুক কলেন। 

সিঙ্গাপুরে উভভ. হ্রীটে মেয়েদের শি্ির ছি । মিদেল খিবী ভি 
সেখাদ্দকার স্সফিলাদ্প 'কমাগ্ডিং। এই শিল্িলে লব (ময়েদেরই যুক্ত 
শিক্ষা€দেন্থর|. হোত? এদের চ্চোজারযা। ঘউচ্ঠে বসুধহাকজ নুতন হহাক্ষরাাট, 
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পরে. শরীরচর্চা করতে হে!ত ঘণ্টাদুয়েকপ্.. তারপর চালের প্রা তবাশ, 
সমাধ।.করবার পর তাদের প্যারেড: করতে হোত ঘণ্টা'তিনেক ৭. দুপুরে, 
মধ্যাহুভোজন-*শুধু.ভাত আর: ডালের জল । দেশের মুক্তিসংগ্রামে 
এদের এই কৃচ্ছসাধনের কাহিনী শুনে, ভারতবাসী আমি মনে .মনে গর্ব 
অন্থভব করলাম । .মেয়েটি বলে চবালেন, তাদের সৈনিক-জীবনের কঠোর 
নিয়মান্থবতিতীর : কথা । মধ্যাহ্ছভোজনের পর বেল! তিনটা পর্বস্ত 
নাকি বিশ্রাম- করবার সময়। তারপর আরার প্যারেড, খেলা, শেষে 
ছুটি। ছুটির সময়টাতেও মাঝে মাঝে গুলিছোড়া অভ্যাম করতে 
হোত। . শিবিরের বাইরে যাবার কোনো নিয়ম ছিল.না, তবে যদি 
কোনো আত্মীয় আসেন তাহলে সে অন্যকথা। বুটপটি ও হাফ প্যাপ্ট 
কিংবা ফুলপ্যাণ্ট পরে সবসময় দের থাকতে হোত । জিজ্ঞাসা করে 
জানতে পারলাম এখনও সেইসব জিনিস স্মরণচিহৃন্বরূপ সযত্বে রক্ষিত 
আছে। কথাবার্তা শেষ হয়ে গেলে মেয়েদের গাঁন গাইতে অন্থরোধ 
করলাম। বড়মেয়ে শ্রীমতী ছায়! গান জানেন না সেজন্য অন্য তিনটি 
মেয়ে "শুভ স্থখ চয়নকি' ও “কদম কদম বঢায়ে যা” ছুটি গান আমাদের 
শোনালেন । গানের পালা শেষ হলো, আমর! সবাই চুপচাঁপ বশে আছি 
--এমন সময় সাহেবী পোশাক পরা, খর্বকায় ও জীর্ণশীর্ণ একটি ভদ্রলোক 
এসে হাজির 'হলেন.। সঙ্গে একটি ছেলে। ভদ্রলোকের হাতে একটি. 
চামড়ার ব্যাগ--বুকে নেতাজীর ফটো আট! রয়েছে । -বুষ্টি মাথায় করেই 
তিনি এসেছেন, তার জামা-কাপড় নব ভেজা । তা সত্বেও তাঁকে বেশ 
প্রফুল্ল দেখা গেল। সদানন্দ মৃতি, মুখে হালিটি লেগেই আছে। গুহমশায় 
আমার সঙ্গ পরিচয় করিয়ে দিলেন £ ইনিই সেই বাড়,জ্যেমশায়-_ 
সশরীরে -এসে হাজির হয়েছেন। আমার নসীব একথা বলতেই হবে। 
সকলের পীড়াপীড়িতে সেদিন আমাদের আর টাইপিংএ ফেরা হলোনা 1 
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-বীড়,জ্েমশায়ের সঙ্গে, আই. £এন, এ-সম্বন্ধে অনেক ' কথা হলে! 1.. 
আই. এন. এ-র গস্ততুর্্ত যাবতীয় আজাদ-হিন স্কুলের তিনি ছিলেন 
ডিরেক্টর । নেতাজী তাঁকে বেছ্ছুন থেকে এখানে 'আনেন।। বেঙ্কুনের 
অনেক গল্প বললেন,। 'সেখানে কর্নেল, চ্যাটার্জীর সঙ্গে তার দেখ! 
হয়। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী গৌরী উট্টাচার্ধের কথা 
বললেন, যাকে কর্নেল চ্যাটার্জা প্রাইভেট সেক্রেটারি করতে 
চেয়েছিলেন। নেতাজীর নিয়ম ছিল যে আজাদ হিন্দ, ফৌজের 
প্রত্যেক মেয়েদের রানী ঝান্সী বাহিনীতে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, 
সেজন্যে শ্রীমতী- গৌরীকে কোনো কাজ দেওয়া হলো না। এজন্তে 
নেতাজীর সঙ্গে বীড়জ্যে মশায়ের নাকি একবার খুব কথা. 
কাটাকাটি হয়েছিল-_কিস্তু নেতাজীর কথা তাকে মেনে নিতে হয়। 
বান্দীবাহিনীতে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্ণন করায় শ্রীমতী গৌরী প্রথমেই- 
ফ্রণ্টে যাবার অনুমতি পান। তখন প্রথম কে যুদ্ধে যাবে এর জন্যে 
রীতিমত প্রতিযোগিতা হোত । 

বাড়জ্যেমশায়ের কথা শুনে এই প্রসর্জে আর 'একাট প্রবাসী. 
বাঙালী* মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। এরেঙুন “রিভিউ” বলে একটা. 
পত্রিকা ঘটনাক্রমে দিনকয়েক আগে আমার হাতে এসে পড়ে_- 
সম্পার্দিকার নামটি হচ্ছে বেলা মুখাজী। একজন বাঙালী যেয়ে 
প্রবামে একটি ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদনা! করছেন এতে আমি গর্ব- 
অনুভব করেছিলাম । বাঁড় জ্যেমশায়কে বেল! মুখার্জীর নাম বলতেই 
তিনি লাফিয়ে উঠলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, “তিনি এখন কোথায় ?” 
জবাব দিলাম যে, “টাইপিংএ। শুনেছিলাম মিঃ কানন.পিলে সেখানে, 
এসেছেন সেজন্যে তিনি “রেশন রিভিউ'এর 'সম্পাদিকা হয়েছেন, ও. 
'সেইথানেই বান করছেন।” খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে .বাঁড়জ্যেমশান্ব 
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বলেন: কাটি তব, ' আমান .ডালহাম্ত* ছিজা 'ডাঙলামখাতু। ' বেলা 
আলা. মেলার, 'বয়নী-_-তখন ।বেলা লা “ছলে -সবহিক্ষ (দিগেই আমি" 
অনল "হ্ঙ্গে পড়তাম । আন্াাতক জোর “কনয় ও 'ওরজ্াগাজের জন্তে 
লেখা । লিখট্ত আমার চিল্লকীলই আল্য,। .বেলা আমার 
বক্তব্য বিষ সুদে গিম্সে নিজেই লিঙ্চভ। এখম. সে কাছে 
নেইস্ন্আমায় নিভ্রেকেই লিখতে প্হয় 1” অধঞশষে বাড় জোমশায়: 
নেভার প্রলল শুরু ' করলেন, বললেন, জাপানীদ্দের আত্মসমর্ণন 
করবার "পর নেতাজী যখন লিঙ্গপুর ছেড়ে চলে 'যাবার 'তোড়জোড় 
কষ্বছেন তখন একদিন তা সঙ্গে 'শেষ.দেখা হয়। তিনি নেতাজীকে 
রাশিয়ায় 'যেতে বলেন, কিন্তু 'নেতালী তখন বলেন “বীড়জ্যেষশায়: 
রাশিয়া তআমায় ডাক্েনি -আমি সেখানে যা কেন?” নেতাঙ্সীর 
কথা বলতে বলতে বীড় জ্যেমশায়ের হৃদয় আবেগে উচ্ছ্দিত হয়ে উঠল: 
_ আমাদের 'সামনেই ঝর ঝর করে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে 
লাগল। চোখ মুছে বললেন “এখন নেতাজী কোথায় আছেন” 
কেমম ভাবে আছেন? "হয়ত তাঁর সঙ্গে টাকান্ষড়ি কিছু নেই, হয়ত 
তিনি অনাহারে 'অনিদ্রায় কোনোখ্অজান! পথে এগিয়ে চলেছেরনপথে, 
কত কষ্ট পাচ্ছন.[” তায় ভাবাঘেগপূর্ণ কথাগুলো আমার মনকে' 
প্রল নাড়া দিলে__-লেই পন্ধযকখ বৃদ্ধের চোখে 'জল দেখে আমার চোখও 
সেক্গিন "শক থাকেনি । আমি .বললাম, “যতদুর জানা যায় নেতাজী 
বিষান্কটিনায় মানস গ্রেছেন 1” তিনি-চমকে উঠে বললেন “ডাক্কার ' 
বাধু,তিনি বেভেআছেন, 'তিনি 'মরেননি,দেশ দ্বাথীন-না হওয়া পর্যন্ত. 
তিসি মরন্ডে "পাজজন না. 'তীর অন্ত সবভ্যাশী . দেশটপ্রমিক মহান - 
নেতা ওয়ান জল স্জল্মাননি তিনি :কধনও পিছ "পড়ে থাকতে: 
চাঁইলচম নাচলায় : বই 'ছিন' ছি "জীবনেক ১মৃজমা” . 
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পাহাঙে পথে. 


কালু ৪ঠা এপ্রিল পাহাঙ যাবার দিন স্থির: কয়েছি। সেখামে, 
ম্যালেরিয়া সার্ভে করতে হবে। রাত্রিটা কোন রকমে কাটাতে' 
পারলে ভোরবেলাই সঙ্গী শোনপিটারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বো । এখন' 
এপ্রিল মুঁস, টাইপিং-এর ডাক বাংলো শুয়ে আছি। এসময় ভারতে 
এত গরম পড়ে যে সমস্ত বাত্রিটাই জেগে কাটাতে হয়। এখানে কিন্তু 
এখন এত শীত পড়েছে যা! বলবার নয়। বাইবে বেশ 'জোরে বৃষ্টি হচ্ছে" 
আর তার সঙ্গে বাতাসের ফোসফোসানি লেগেই আছে । কখনও দমকা 
হাওয়া আমার পাশের খোল! দরজাটায় এসে আঘাত করছে । পাশের 
ঝরণার জলের শবট1 এত কষ্টদায়ক হয়েছে আজ, তা কহুতব্য নয়।' 
রানে যে নিদ্রা আসবে না এটা নিশ্চিত। আমার চাকর শোনপিটারটা 
পাশের ঘরে বেশ নাক ডাকাচ্ছে--লোকটা বেশ সরল ও কর্মঠ। 
নামটা শুনলে মনে হবে ক্রীশ্চান। তা মোটেই নয়_আমারও তুল 
হয়েছিলো প্রথম আমি যখন এখানে আসি। তারপত্র তার নামের' 
ইতিহাসটা সে আমায় একদিন শোনালে। তার আসল নাম ছিল. 
শোভান, বান করত যুক্তপ্রদেশের কোনো এক মুমলমান-পল্লীতে | 
সে যুদ্ধে আসবার কিছুদিন আগে কোন জায়গায় ফিটাবী-মংক্রাস্ত 
কাজে যোগদান করে।. যুদ্ধে ধন মে নাম লেখায় রিক্রুটিং 
অফিদারের কাছে দে তার নাম বলে শোভান ফিটার। তার 
ইচ্ছা: ছিল যে রিক্রুটিং অফিসারটি তাকে ফিটারি সংক্রান্ত কাজে'ততি' 
করে নেন। কিন্তম্মর্ষিদারাঁট ছিলেন-একজন বৃটিশ-সন্ডতিনি মাম পচে" 
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লিখে নেন শোনপিটার। শোন পিটার নামের এইটাই হলো সম্পূর্ণ 
ইতিহাস । ূ 
ভোরবেলাই কিছু জলযোগ করে পুরোনো ॥বেডিংট। নিয়ে জীপে 
করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম । কোথাও যেতে' হলে পথে যে সকল 
দ্রষ্টব্য স্থান পড়ে সেগুলো দেখে এগোনো৷ আমার অভ্যাস। পাহাড. 
যাবার পথেও মালয়ের সেই একই দৃশ্, সেই ববার-ক্ষেতের সারি,ন! হয়. 
ক্ষেত আর. পাহাড়। তবে এপদিকটার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে টিনের 
খনি। এই অঞ্চল পেরাক-রাজ্যের অন্তর্গত। আয়তন ৭১৮০০ 
ব্গমাইল। আমরা এর রাজধানী কোয়াল! কাংসর হয়ে গিয়েছিলাম। 
এখানে ভরষ্টব্য জিনিসের মধ্যে পেরাকনদীর ধারে শহর থেকে প্রীয় অর্ধ 
মাইল দরে স্থলতানের চকমিলানো প্রাসাদ ও একটি প্রকাণ্ড কারুকার্য 
খচিত মস্জিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এখান থেকে প্রায় চব্বিশ মাইল 
দুরে গ্রীক নামক শহরে যাবার পথে পেরাঁকনদীর তীরে একটি হাইড্রো- 
ইলেকটি,ক যন্ত্রের জন্ত একটি পাওয়ার হাউস বসানো হয়েছে। সেখান 
থেকে আশেপাশের শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় । এই শহর ছাড়িয়ে 
অর্ধমাইল যাবার পর পেরাঁকনদীর ওপর একটা সেতু পার হলাঁম। 
এটি দেখে ভারতের লছমোনঝোলার কথ! মনে পড়ে গেল। নিয়ে 
বর্ধার রারিধারার প্রাচুর্ধে স্ফীত প্রবল বেগরতী পেরাকনদী সগর্জনে 
বয়ে চলেছে। নদীটির উভয়-তীরই জঙ্গলাকীর্ণ, তার পেছনে সুদূর 
প্রসারিত পাহাড়ের মাল! । বুটিশরা যাবার সময় এই নদীর ওপর, 
আগের যে স্থদৃঢ় সেতুটি ছিল সেটিকে চুর্ণবিচুর্ণ করে চলে যায় কিন্তু পরে 
জাপানীবা একটা কাজ-চলা-গোছের কাঠের সেতু তৈরী করেছে । এর 
ওপর দিয়ে চল! খুবই ছুফধর ও বিপজ্জনক ।”. আমরা! অনেক অরণ্য ও. 
পর্বতের গ্লরাশ দিয়ে ইপো]”. শহবের দিকে চললাম । এদিকে যেতে 


৪, 2 


একট! ব্রাস্তা তাজ্ম্‌ রদ্ুতানে চলে গেছে। এখানে মানসিক র্যা 
চিকিৎসার জন্তে' একটি চিকিৎসাকেন্ত্র আছে। মালয়বামীদের, মধ্যে 
কেউ কেউ হঠাং মস্তিষ্কের গোলমালে এত ভীবণপ্রকৃতির হয় যে, 
স্বজন ও রাজার লোকদের হত্যা করে। ইংরাজীতে এ রোগকে 
বলে 'রানিং এম্যক'। মালয়ে এ-রোগটর প্রাবল্য আছে। 
এখান থেকে “ইপো” শহর খুব নিকটবতা। এ শহরটি এ-প্রদেশের 





টিনের খনি 
অন্তান্ত শহরের চেয়ে বড়, এর আভিজাত্য-গৌরব আছে। এখানে 
ছু-একঘর বাঙালী পরিবার থাকেন। তারা কেউ ইঞ্জিনিয়ার, 
ও কেউ পোস্ট অফিসে চাকরি করেন। পোর্ট ডিকসনের গুপ্ত 
মশায়ের কথামত কয়েকটি বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে 
লোকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করি। খুঁজে খুঁজে প্রথমে ভারতীষ্ 
জাতীয় বাহিনীর হীরাণ দাস মহাশয়ের বাড়িতে গিয়ে হান্িতর 


ও 


হই ।'. তিনি. ইস্ফলর ' মিকট -হুদ্ধা করতে করতে. প্রক্কত্তা বীরেক-মত 
1 হাসিমুখে অস্তিমশঘ্যায় শয়ন করন ।:- তীর স্ত্রী এখনঃ কয্েকটি. ছেলে 
[ মেয়ে নিয়ে অতিকষ্টে দিনপাত করছেন। সেখান থেকে আমি মেনগগ 
« পদবীধারী জনৈক পরলোকগণ্ত বাঙালী ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে দেখা 
। করতে যাই। তার নাম অণিমা । এরাও খুব কষ্টে আছে দেখলাম । 
১. শুনলাম অণিমার বাবাকে চীনারা! একদিন ডেকে নিয়ে যায়। মে-সময় 

, সারা! দেষ্াটায় একটি বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিলো যা অরাঁজকতারই 
ৃ নামান্তর । যাদের ওপর চীনার1 বিরূপ ছিল জাপানী আমলে তাদের 
। ওপর কোন অত্যাচার করবার স্থযোগ স্থবিধা করে উঠতে পারেনি । 

এখন তার! দেশের এই অরাজকতার স্থুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রতিহিংসা 
 প্রবৃত্বিকে চরিতার্থ করছে। অনিমা বললে যে তার মা চীনাদের 
' ছুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাদের অনেক কাকুতিমিনতি করেছিলেন, কিন্ত 
; কিছু ফল হয়নি__চীনার! তাকে ফিরিয়ে দেয়নি। পরে প্রায় মাস- 
 ছুয়েক আর তীর কোনে! খৌজ খবর তারা পায়নি এবং বুশরা চেষ্টা 
' করেও কিছু সন্ধান দিতে পারেনি। আমি কোনো বিশ্বস্ত 
_ ভদ্রলোকের মুখে জানতে পারি যে-দিন তাঁকে চীনার! ধরে নিয়ে ধায় 
, সেইদ্দিনই রাত্রে তাঁকে একটি থলের মধ্যে পুরে কোন ভারী জিনিসের 

নাহায্যে তার মস্তক চুর্ণবিচূর্ণ করে হত্যা করে ও পরে গভীর জঙ্গলের 
, মধ্যে তাঁর মৃতদেহ প্রোথিত করে ফেলে। চীনারা এখন এত 
. প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে উঠেছে যে শত্রুর ওপর শোধ তুলতে গিয়ে তারা 
যে-কোনোরকম অমাহ্ুধিক *অত্যাচার উৎপীড়ন করতে অন্মাত্রও 
 কুগঠীবোধ করে না। সেদিনকার খবরের.কাগজে দেখলাম চীনা গরিলার 
দল একজন বুটিশ-অফিসারকে ধরে নিয়ে গ্রীকের জঙ্গলে বন্দী করে তাঁকে 
৷ .শা়িয়ে 'বুটিশজাঁতির ভীতি-উত্পাদ্দনের প্রমাস পাচ্ছের : এব এখন 


টিটি 


এহামেশাই-হচ্ছে।. রান্ডাক়,রেক্ুবার,লময় মাঝে মাবেনভক্াহঞী বিজ্ঞ: এই 

ঠা ডু 
“বভ্রমণের নেশা আমায় এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে' বিপদ নিশ্চিত 
+জনেও পথে না বেরিয়ে পারি,না | 


ইপো ছাড়িয়ে তপাশহরের ৪* মাইলের ভিতরে আর একটা-উচ 
পাহাঁড় পড়ে, সেটা হচ্ছে ক্যামেরন হাইলাও।- পাহাড়টি প্রায় সাড়ে 


সয় হাজার ফুট উচু। এর ওপর ছবির মত সুন্দর শহরটি_ ধনী ব্যক্তিরা 


বায়ু পরিবর্তনের জন্তে মাঝে মাঝে এখানে আসেন। পাহাড়ের ওপর- 


.কাঁর একটি সন্কীর্ণ পথ দ্রিয়ে এখানে পৌছতে হয়। ছু'পাশে সারবাধা 


বনষ্পতি সমূহ দাড়িয়ে। বনের ভেতর একটা ঝরণা কুলুকুলু শব্দ করতে 
করতে নিয়াবতরণ করছে । এ রান্তাটি এত সঙ্কীর্ণ যে একসঙ্গে একটা 


গাড়ী যেতে কিংবা আসতে পারে । গাড়ী যাবার ও আসবার একট] 


বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করা আছে। এখানে রাঠোর নামক একজন 
ভারতীয় যুবক 'টেগোর ভাঁনসিং সেন্টার” বলে একটি নৃত্যকেন্দ্র গড়ে 
তুলেছেন। 

এদ্রিন পাহাঙের পথে না গিয়ে আমি সোজা কোয়ালা-লামপুরে 
রবিবাধুর বাড়ি উঠলাম। এখানে একদিন থেকে আমি এখানকার 


: বিখ্যাত কয়লার খনি বাতু আরাং দেখতে গিয়েছিলাম। বাতু আরাং 


শসা 


যেতে হলে টাইপিংএর পথে কয়েকমাইল গিয়ে অন্য রাস্তা ধরতে হয়। 
রাস্তাটি মালয়ী বস্তির মধ্যে দিয়ে গেছে । পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পিচঢালা 


রাস্তা নয়। ধুলো উড়িয়ে বেশ ক'মাইল যেতে হলো।' এখানে 
। দেখবার মধ্যে আছে জাপানীদের একটি হাসপাতাল । এটি একটা 


ভাঙ্গা! কারখানাতে স্থাপিত ছয়েছে। নাস: ও ভাক্তারদের দেখলাম । 
মামর। সব ক্লাজই করছেন । কেউ সাবান দিয়ে বাপড়.কাচছেন, কেউ 
রানা করছেন, কেউ বা জ্ল-নিয়ে ঘরে.যাচ্ছেন। * কয়েফজন বোগীদ্দের 


৪৫ 


কাছে গিয়ে তাদের সেবা-শত্র| .করছেন। যেশিরভাগ নাই 
অল্পবয়স্কা । আমাদের দেখে পা ছুটো যুক্ত করে মাথা নোয়ালেন। একটি 
ডাক্তারকে ডাকতে তাদের মতই ভঙ্গীতে মাথা মুইয়ে অভিবাদন 
জানালেন! দেখে মনে. হলে! নাসের! সকলেই বেশ আনন্দে আছেন । 
হাসপাতালটি থেকে আমি কয়লাখনি দেখতে রওন! হলাঁম। খনির 
পাশে দোকান আর চীনা, মালয়ী ও ভারতীয় শ্রমিকদের ছোট ছোট ঘর 
ধুলায় ধূলাময়। পাশেই একট! ঘরে চীনা পাঠশালায় চীনা গুরুমশাই 
বেত হাতে করে ছেলেদের পড়াচ্ছেন আব কখনও কখনও টেবিলের 
ওপর বেতের প্রবল ঘা মেবে আশ্কীলন করছেন । এখানকার কয়লার 
খনিটি খুব ছোট 1 -প্রকাণ্ড খাদ কেটে ব্রেনের সাহায্যে কয়লা তোলা 
হচ্ছে। জল যেখানে বের হয়ে সেখানে একটা জল-নিফাশন যন্ত্র রয়েছে । 
তার সাহায্যে জল ওপরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে । শুনলাম আশেপাশের সব 
'জায়গা কয়লায় ভতি। যথাসময়ে একটু একটু করে তোলা হবে। 
এখানে বেশিরভাগ লোক কাঠের আগ্তনে রান্না করে, সেজন্য কয়লার 
চাহিদা খুব কম। এসব দেখে শুনে আবার ববিবাবুর বাড়িতে ফিরে 
এসে আশ্রয় নিলাম। ” 

ভোরে উঠেই আমরা পাহাঙের পথে পাঁড়ি দেবার মনস্থ করলাম । 
সকলেই বললেন যে এটা একট! বিপদসঙ্কুল রাস্তা, আমর! যেন সাবধানে 
ধাই। এখান থেকে চক্লিশ মাইল দূরে কোয়ালাকুবু বাহীরু নামক একটা 
শহর হয়ে আমাদের পার্ত্যপথে অগ্রসর হতে হবে। সেখান থেকে 
আমাদের গন্তব্যস্থল কোয়াল! লিপিস। এখানে শুধু অভ্রভেী পাহাড়। 
এই পাহাড়ের ওপরকাঁর আকাবীকা বান্তা দিয়ে আমাদের গ্রায় আশি 
মাইল যেতে হবে। সেজন্য টায়ার টিউব পরীক্ষা করে আর পেলের 
কটা্টিন ভতি করে আমরা বের হয়ে পড়লাম । . 
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ঘণ্টা দ্েড়েকের মধ্যে আমরা কোয়লাকুবু বাহাকুতে এস 
পৌছলাম। এখান থেকে সিল পাহাড়ী -পথ বেয়ে আমাদের জীপ 
ক্রমশ পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগলো । এদিকে মাঝে মাঝে রাস্ত! 
মেরামতের জাপানী শ্রমিক ছাড়! অন্ত লোকজন বড় একটা নজরে 
পড়লো! না। প্রায় ঘণ্টাতিনেক পরে আমর! মাত্র চল্লিশ মাইল পথ 
অতিক্রম" করতে সক্ষম হলাম ৷ এত সরু পথ যে পাশাপাশি ছুটে। গাড়ীর 
পক্ষে যাওয়া অসম্ভব । এবাস্তায় ফ্রেসার হিল নামক স্থানটা যেমন 
মনোরম তেমনি স্বান্থ্াকর। এট সমুদ্রপৃ্ থেকে সাড়ে চারহাজার ফুট 
উধ্বেশ। এখানেও যাবার একটিমাত্র রাপ্ডা, তাও আবার সবসময় 
খোলা থাকে না। পার্বত্যপথে গাড়ী চালিয়ে আমরা শহরে পৌছলাম । 
এখানে বেশ শীত পড়েছে। স্থানীয় একটি লোককে গাইড করে 
আমরা সমস্ত পাহাঁড়টি ঘুরে দেখলাম। পাহাড়ের ওপর কোথাও 
হাসপাতাল, কোথাও বা ক্রিকেট আর ফুটবল খেলবাঁর মাঠ আবার 
কোথাও বা ছোট-বড় সারি সারি স্থন্দর অট্রাপিক আর তৎসংলগ্ন 
উদ্যানে পুষ্পের প্রাচুর্য । সামনেই একটা ছোটখাট! ডেইরী রয়েছে। 
ভারতীয়দের কতকগুলি দোকানে চাল-ডাল বিক্রি হচ্ছে । এখানেও 
ভারতীয় কুলি প্রচুর। এখানকার ভারতীয়রা আমাকে চা-পানে 
আপ্যায়িত করে হাজারটাকার জাপানী নোট খানতিনেক উপহার 
দিলেন। আসবার পথে পোলোখেলার প্রকাণ্ড মাঠের আশে পাশে 
কতক গুলো স্বাস্থ্যনিবাস নজরে পড়লো । পর্বতগাত্র বন্ধুর ও চারদিক 
উচ্চাবচ গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ । ওপর থেকে নিচের দিকে তাকালে 
পর্বতগাত্রে শুদ্র মেঘখগ্ুসমূৃহের আনাগোনা দেখে মন খুশি হয়ে ওঠে। 
ওপরে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, পাহাড়ে মেঘ ও রৌন্রের লুকোচুরি 
খেলার আর অন্ত নেই | কখন রোদ উঠবে আর কখন যে বৃষ্টি হবে 
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সেকথা কেউ বলতে পারে না! এই হয়তো দেখা গেলো প্রথর 
হুরধালোকে পাহাড় ঝলমল করছে, পরক্ষণেই হয়ত প্রচণ্ড বারিবর্ষণে 
পাহাড়-বন-আকাশ সব একাকার হয়ে গেল। এদেশের লোকদের 
এ সব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে । এরা রোদবুষ্টির তোয়াক্কা রাখে না। 
এখানে বাঙালী নেই, চীনাদের সংখ্যাই বেশি দেখলাম । 

এখান থেকে নেমে এসে কোয়ালা-লিপিসের পথে পাড়ি দিলাম । 
এবার পথ অত্যন্ত দুর্গম ও বিপদ-সঙ্কুল। কোথাও হয়তো পাহাড় 
দুশো! ফুট উধ্রগ উঠে গেছে। তার শীর্ধদেশে পৌঁছেই দেখা গেল 
নিচে একশোফুট গভীর উতরাই। এমনিভাবে ছুর্গম ছুরারোহ 
পার্বত্যপথে চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে অত্যন্ত সন্তর্পণে জীপ চালিয়ে 
আমরা অগ্রর হতে লাগলাম-_-আশেপাশে গভীর বনাঁনী, দূরে তুঙ্গ 
'গিরিচুড়াসমূহ অভ্রভেদ করে উঠেছে। দীর্ঘ গিরিপথ অতিক্রম করে 
অবশেষে আমরা এক সমতল স্থানে পৌছলাম। এদিকে ছুটো রাস্তা 
আছে_ডাইনের বাস্তাটায় গেলে বেণ্টং নামক গ্রামের মধ্য দিয়ে 
কোয়ালা-লামপুরে যাওয়া যায়। এ-পথটিও অতি দুর্গম আর সোজা 
গেছে “রব নামক শহরে । এরই মধ্যে দিয়ে আমাদের কোয়ালা লিপিস 
যেতে হয়েছিলো । রব শহরটি ছোট হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 
এখান থেকে মাইলছুয়েকের মধ্যে একটা সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে, 
এটি অষ্ট্রেলিয়ানদের সম্পত্তি । বুটিশরা এটাকে বিধ্বস্ত করে চলে যায়__ 
এখন এটা জলমগ্ন হয়ে পড়ে রয়েছে । মালয়ের এ-অঞ্চলটি সোনার 
খনির জন্য বিখ্যাত। গোড়ায় বুটিশরা এদিককার খনিজসম্পদ 
আহরণে বিশেষ উদ্যোগী হয়নি । এখন কিন্তু তারা মোনা আবিষ্কারের 
জন্যে পৃর্ণোছ্যমে তোড়জোড় করছে শুনলাম । 

এরপর থেকে শুরু হলে! মাইলের পর মাইল জুড়ে সমতলভূমি । 
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বেনটা থেকে একটাবাস্তা দক্ষিগ চীনসাগরের ধারে কোয়ানটা নানক 
মালয়ী শহরে চলে গেছে ।* আঁমাঙ্ের প্রচুর সৈগ্ত এখানে অবস্থান 
করছে। কংগ্রেস মেডিক্যাল 'মিখন এসব জায়গায় গিয়ে বেশ কাজ 
করেছে । এদিকে পেকান নামে ছোট্র একটি শহর আছে-_এইটাই 
পাহাঙের্‌ স্থলতানের রাজধানী । এদ্িককার পথ বড় দুর্গম। প্রায় 
রাত্রি দশটায় আমরা কোয়ালা লিপিসে পৌছলাম । আগে এখানে 
[পাহাঙের বৃটিশ রেসিডেপ্ট থাকতেন কিন্তু এখন এটি আমাদের একটি 
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মালয়ী গরুর গাড়ী 
সৈন্যবাহিনীর ঘণটিবিশেষ। শহরটির একপ্রাস্ত দিয়ে একটি বড় নদী 
দক্ষিণ চীনসমুদ্রে গিয়ে মিশেছে । শহরটির অধিবাসীদের মধ্যে 
শতকরা প্রায় ৭ ভাগ মালয়ী, চীনা ও ভারতীয় অল্পবিস্তর রয়েছে । 
পাহাড়ের ওপর অল্লপরিসর স্থানে আমাদের হেডকোয়ার্টার্স) পাশে 
হেলথ অফিস ও মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে। পূর্বে এখানে একটি 
রেলপথ ছিল, এটি কোটাবারু হয়ে বরাবর চলে গিয়েছিল মালয়ের 
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পশ্চিম্দিকে |. কিন্তু এ রেলগ্রথট জাঞ্মনীরা তুল .নিয়ে বৃটিশদের . 
সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার.সবিধার জন্তে টা মযাক্জে নূতন রেলপথ তৈরী ৰবে। 
এই রেল্পপথটি রেসুনে মিলিত হয়েছ 1 ' এ 

. কোটাবারু কেলানটন-রাজ্যের রাজধানী ।-. এটিও দক্ষিণ চীন 
স্বাগরের.ধারে অবস্থিত । - এদ্দিককার, মাছের কারবার বেশ বিখ্যাত । 
এখান থেকে শুটকিঘাছ মালয়ের নানা জায়গায় চালান যায়। বৃটিশের 
একটি বিমানঘাটি এখানে আছে। এ-অঞ্চল থেকে আয়ের পন্থা 
আবিষ্কার কর যায় কিনা সেজন্টে গোড়ায় বৃটিশ শাসকসম্প্রদায় অনেক 
চেষ্ঠা করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা বুঝতে পারলে যে, অন্ুর্ধর 
পার্বত্য অঞ্চল আর গভীর জঙ্গলের মধ্য শহর বসিয়ে কোনো লাভ নেই, 
তখন সে চেষ্টায় তারা ধিরত হলো । এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে ছু একট! 
হাসপাতাল আছে, তাতে চিকিৎসাকার্ধ সম্পাদনের প্রাথমিক ব্যবস্থা 
আছে মাত্র। কোটাবারুতে ইংরাজেরা একটা বিমানর্ঘাটি তৈরী 
করেছিল। এর প্রধান কারণ ছিল জাপানকে মিথ্যা ভয় দেখানে!। 
যাতে তারা এ অঞ্চলে আক্রমণ ন1 চালায় । মালয় অধিকার করতে 
জাপানের আসা স্থবিধীজনক ছিল চীমসাগর হয়ে মালয়ের পূর্বদিক 
থেকে । এখানে ইংরাজের বিমানঘখটি থাকলেও ৈন্যসামস্ত বেশি 
ছিল না; সেটা বুঝতে পারা গেল গত মহাযুদ্ধে জাপানের কোটাবার 
ও মেনগোরার প্রথম আভিথানে। এখানকার অধিবাসীর কাছ থেকে 
অবগত হই যে পূর্ব থেকেই নাকি । এসব প্র্যান তার্দের করা ছিলো ও 
মালয়ের প্রত্যেক জায়গায় জাপানী গ্রপ্তচরবা! ছড়িয়ে পড়েছিলো। 
ফলে মাঁজয়ের পথঘাট অধ্ধি-সদ্ধি সবই..ছিলো জাপানীদের নখদর্পণে। 
এই জন্তেই সামান্য চেষ্টায় জাপানীরা' মান্সয় অধিকার করতে সক্ষম 
হয়েছিলো ৷ বৃটিশের সামান্মাত্র সমরোপরুরণও যাতে না তাদের 
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হাতছাড়া হয়ে যায় সেদিকে গোঁড়] থেকেই তাদের তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। 
জাপানীরা এদিক দিয়ে মালয়ে অবতরণ করলেও , এখানক্লার 
অধিবাসীদের ওপর নাকি তিলমাত্র অত্যাচার হয়নি-_অবশ্তট চীনাদের 
কথ! আলাদা । চীনাদের ওপর সর্বত্র সর্ব অবস্থায়ই তারা ত সমান 
ভাবে অত্যাচার" চালিয়েছে। প্রথম যে জাপবাহিনীট মালয়ে এসে 
হানা দ্লেয় সেটির নাম মরণ-পণ বাহিনী । তার! দুর্গম অরণ্য ও 
আকাশভেদী পর্বত" পার হয়ে মালয়ের পশ্চিম উপকূলে এসে আক্রমণ 
চালায়। এরা সোজাপথে না এসে এসেছিল ঘুরপথে, সে জন্মে 
বৃটিশবাহিনী অতকিতে আক্রান্ত হয়েছিলো । জাপানীবাহিনীর 
অনেক যোদ্ধা শক্রর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিল বটে-_কিস্তু শেষ 
পর্যন্ত তাদের মরতে হয়েছে মালয়ের মারাত্মক ম্যালেরিয়া রোগে 
আর ভীষণাঁকৃতি বিষধর সর্পের দংশনে। ইংরেজদের যেমন অগ্র 
পশ্চাৎ বিবেচনা করে ধীরে-স্থস্থে কীজ করা অভ্যাস, জাপানীদের কিন্ত 
সে রকমের ধাঁত নয়। এদের মধ্যে হঠকারিতা অত্যন্ত প্রবল। এর! 
চট করে সিদ্ধান্তে পৌছোয় এবং এমনভাবে বিচার-বিবেচনা না করে 
বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে সাফল্যের আশ! সদূরপরাহত হয়। 


মাঅয়ে কথ। 


মালয় দেশটি নেহাৎ ছোট নয়, আয়তন প্রায় বাংলাদেশের কাছাকাছি। 
এটা বড়খতুর দেশ নয়, গ্রীক্ম ও বর্ষা এখানকার প্রধান খতৃ । ' বর্ষা 
এখানে লেগেই আছে, তবে দুই-তিন মাস গ্রীম্মাধিক্য হয়। বৃষ্টিপাত 
বেশি হয় বলে যে বর্ষায় পল্লীগুলো জলমগ্ন হয় তা নয়। শহরের 
জনম্বাস্থ্ট উন্নয়নের দিকে এদেশের স্থাস্থ্যরক্ষাবিভাগ আর 
মিউনিসিপ্যালিটির সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। এ-দেশের সর্বত্র 
পিচঢালা! রাস্তা দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তাগুলি বেশ চওড়া ও লঙ্বা। 
এশিয়ার অনেক দেশে এরকম রাশ্তা দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে 
সর্বশ্দ্ধ আটহাজার মাইল রাস্তা ও একহাজীর মাইল রেলপথ আছে। 
বুটিশরা গোটা দেশটাকে ফেডারেটেড, স্টেটস্‌ অফ মালয়, 
আনফেডাবেটেড, স্টেটস্‌ অফ মালয় আর স্টেট মেটেলমেণ্ট অফ মালয়, 
এই তির্নভাগে বিভক্ত করেছে। ফেডারেটেড. স্টেটস্‌ অফ্‌ মালয়ের 
মধ্যে আছে চারটি ব্ভাগ__নেগ্রিসেদ্িলন, সেলাঙ্গর, পাহাং ও 
পেরাক। .আনফেডারেটেড, স্টেটস্‌ অফ মালয়ের মধ্যে পাঁচটি বিভাগ-- 
জোহর, কেদা, পালিস, কেলানটন ও ট্রেঙ্গাম্থ। আর স্টেট 
সেটেলমেণ্টের মধ্যে তিনটি ক্ষুদ্র অঞ্চল- সিঙ্গাপুর, মালাক্কা ও 
ওয়েলেসলি গ্রদেশ। পেনাং শহরটি ওয়েলেসলির মধ্যে পড়ে। 
ডিনডিং বলে আরও একটা অঞ্চল এর মধ্যে ছিল সেটা এখন 
পেরাকরাজ্যের অন্তর্গত। মালয়দেশের পশ্চিমভাগ সবচেয়ে বেশি 
উন্নত, এখানকার জমিও খুব উর্বর। পূর্বভাগ অনুন্গত ও অন্ুর্বর। 


১৩২ 


এদিকে অধিকাংশ স্থানই বড় বড় গাহাড় আর জঙ্গলে ভন্তি । নিচে 
স্টেটগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়] হচ্ছে । | রর 


ফেডারেটেড, স্টেটস্‌ অফ মালয় 


১৮৯৫ ৃষ্টাবে বুটিশর! নেগ্রিনেশ্বিলন, সেলাঙ্গর, পাহাৎ ও পেরাক 
এই চারটি স্টেট সম্মিলিত করে ফেডারেটেড, স্টেটস্‌ অফ মালয় এই নাম 
দেয়। সবকটা দেশই বুটিশের রক্ষণাধীনে আছে। এগুলির শাসনকার্ধ 
ইংরেজ রেসিডেণ্টের নির্দেশে পরিচালিত হয় । একই আইন ও একই 
গভনমেন্ট দ্বারা এই চারটি রাজ্য শাসিত হয়। অবশ্য প্রত্যেক স্টেটেই 
একজন করে স্বলতান আছেন এবং বিচারাদি করে থাকেন । রেসিডেণ্ট 
অবস্থান করেন কোয়ালা-লামপুরের গভনরের 'মধীনে। 


নেগ্রিসেম্দিলন 


এটি মালয় দেশের পশ্চিমভাগে অবস্থিত । দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থ ২,৫৫০ 
বর্গমাইল। এর মধ্যে মেরানবান পাহাড় ঘেরা ছবির মতন ছোট্র 
একটা শহুর। এখান থেকে মালয়ের সবজায়গায় যাওয়া যায়। এ 
দেশের রাস্তা এত ভাল যে এখানে মোটরে ভ্রমণ খুবই আরামের 
পোর্ট ভিকলন আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান, সেরানবান শহর থেকে 
এটি বিশমাইল দূরে মালাক! প্রণালীর ধারে অবস্থিত। এখানে একটি 
ছোট বন্দর আছে। বড় বড় জাহাজ সময় সময় যাতায়াত করে। 
সকাল-সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে বেড়াতে গেলে দেখা যায় প্রণালীব জলে 
কোথাও জেলেরা পাগারে (বাশের তৈরী একপ্রকার বেড়াজাল ) মাছ 
ধরছে--কোথায় চীনা, মালয়ী ও ভারতীয় ছেলেরা প্লান করছে। 
ঢেউয়ের জল প্রণালীর তটে প্রতিহত হয়ে ছলাৎ ছলাং শব করছে। 


১৩০৩ 


সুমুন্নের অনস্তপ্রমারিত, নীল: বারিরাশি স্থদূর দিগস্তে নীলিমায় গিয়ে 
বিলীন হয়েছে । তটভূমিতে আশেপাশের ছোট “ছোট পাহাড়গুলির 
উপর চীনাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাংলোগুলি ভারি স্থন্দর দেখাচ্ছে। 
এখান থেকে পাচমাইল দূরে মালয়ী সৈন্যদের সামরিক বিদ্যালয় ও 
হেডকোয়ার্টার। | 





মালয়ী জেলে 
সেরানবান ও পোর্ট ডিকদন শহরে চীনাদের সংখ্যা খুব বেশি, 
তারপর মালয়ী, ভারতবাপী। এই ছুই শহরে (বহু বাঙালী 
পরিবার বাস করেন । মেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার 
খুব ভাব হর়েছিল, প্রায়ই আমি তাদের দেখতে যেতাম । যুদ্ধের সময় 


ঞ 
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ভারা সকলেই. আজাদ হিন্দ ফৌজের' বালক-সেন! ও'বালিকা-সেনার। 
দলে ভি হয়েছিল | তারা নিজেদের সামরিক জীবন সশ্বদ্ধে আমাকে 
কত গল্পই যে বলত তার আর অস্ত নেই। তাদের মুখে নেতাঁজীর 
কথা, তাদের, যুদ্ধবিষ্তা শিক্ষার কথা ইত্যাদি শুনে আমি প্রচুর 
আনন্দলাভ করতাম। আমি একদিন আমার রিউলভার দেখিয়ে 
জিজ্ঞাসা করেছিলাম ফে তারা এ-দিরে গুলি ছুড়তে জানে কি না। 
তারা ত হেসেই অস্থির। স্টেনগান ইত্যাদি 'যাবতীয় আগ্রেয়াস্ত্ে 
ব্যব্হারই তাদের শিখতে হয়েছিল-_বিভলভার ত তাদের কাছে অতি 
সামান্ত জিনিম। তাদের লক্ষ্য কেমন অব্যর্থ ছিল গর্বের সঙ্গে সেকথা 
তার। আমায় বললে । তাঁরা নানা ভাষায় কথা কইতে পারে, কেনন! 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকদের সংস্পর্শে তাদের আসতে হয়েছিল। তাদের 
দাদা ও দিদ্রিরা অনেকে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও রাণী ঝান্সি 
বাহিনীতে যোগদান করেছিল এজন্যে তারা রীতিমত গৌরব বোধ করে । 
তারা আপশোধ করে বললে যে, তাঁরা যদি তাদের দাদাদের ও দিদিদের 
মত বড় হতো! তা হলে তারাও দেশের স্বাধীনতার জন্তে আজাদ হিন্দ 
ফৌদ্দের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে লড়াই করতে পাঁরত। 

এখান থেকে প্রীয় পচিশ মাইল দূরে অবস্থিত কোয়ালাপিলা_ এর 
কয়েক মাইল দূরে একটি অখ্যাত শহরে এ রাজ্যের রাজা বাস করেন। 
শহরটিতে দেখবার মতন কোন জিনিসই নেই। 


€সলালগর 


এটিও মালয়ের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ও গুষ্থে ৩১৫০ 
বর্গমাইল হবে। এ রাজ্যের সুলতান ক্লাঙ নামে একটি ছোট শহয়ে 
বাস করেন।' এখামে কারুকার্২-খচিত - মসজিদটি একটি দেখবার 


১০৫ 


জিনিস। সুলতানের প্রাসাদ ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপর বিদ্মান। 
এখান £থকে মাইলচারেক দুরে পোর্ট সোয়েটান্হাম ধন্দর। এদিকে 
মরিব বিচ. নামে সাগরের ধারের জায়গাটিতে নারিকেলবৃক্ষ প্রচুর 
দেখতে পাওয়া যায়-_বৃক্ষশ্রেণী মাইলের পর. মাইল প্রসারিত। 
এই বন্দরে ভারতগামী জাহাজ যাতায়াত করে থাকে? সেনাঙ্গরের 
মধ্যে কোয়ালা-লামপুর একটি বড় শহর। এখানে অনেক দ্রষ্টব্য জিনিস 
আছে। এখানকার বুটিশ রেসিডেণ্টের পাহাড়ের ওপরকার ভবন ও 
তার পার্স্থ হদ-সংলগ্ন উদ্যানটির দৃশ্য পরম রমণীয়। কিন্তু জাপানী 
আমলে জাপ গভন“মেণ্টের তত্বাবধানের অভাবে এটি এখন শ্রীহীন হয়ে 
পড়েছে। এখানে একটি যাদুঘর ছিল--মাকিন বোমা-বর্ষণে 'এটি 
ংসন্তপে পরিণত হয়েছে। কোয়ালা-লামপুর স্টেশনটি খুব বড় ও 
দেখতে বেশ সুন্দর। পাশেই বড় বড় হোটেল ও গভনমেণ্ট অফিস। 
এখানকার বেশিরভাগ বড় বড় বাড়ির মালিক হচ্ছে চীনারাই। 
তবে মাদ্রাজী চেটিয়া-সম্প্রদ্ায়ের অনেকে ব্যবসায়াদির দ্বারা প্রচুর 
অর্থোপার্জন করে স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করছেন। তাদের মধ্যে 
লক্ষপতিও বিরল নয়, তাদের প্রাসাদোপম বিরাট ভবনসমূহ তাদের 
আধিক সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। 
ইপো৷ রৌডের দ্রিকে গেলে আই. এন. এ. ক্যাম্প দেখতে পাওয়া 
যায়। এখন “সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সৈম্যের। সব 
রয়েছে । ফটকের সামনে কতকগুলো বুটিশ ও ভারতীয় সৈনিক সডীন 
উচু করে পাহারা দিচ্ছে । দেখে মনে হলো তারা বেশ ফুতিতেই আছে । 
বুটিশ গভনমেণ্ট তাদের যতই উৎগীড়ন করুক না কেন তারা সকল 
দুঃখকষ্ট হাসিমুখেই সহা করতে বদ্ধপরিকর ৷ এদিকে চুন! পাহাড়ের 
_ গুহাটি বাতৃকেভ নামে পরিচিত। এটি একটি দেখবার জিনিস। 


১০৬ 


পাহাং 


পাহাং স্টেটটি মালয়ের পূর্বদিকে । এটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৪,০০০ 
বর্গমাইল। এ রাজ্যের আয়তন বিরাট হলেও শুধু পাহাড় আর জঙ্গলে 
ভন্তি বলে এখানে রুষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির বিশেষ উন্নতি হতে পারেনি-_ 
ধান ও রবার এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কাঠ এখানে 
প্রচুর।' এর মধ্যে ক্যামেরান হাইলাও, ফ্রেপার হিল, কোয়ালা লিপিস, 
রব, পেকান বিখ্যাত জায়গা । 


পেরাক 

এই স্টেটটি মালয়ের পশ্চিমদিকে অবস্থিত । টৈর্ঘেয ও প্রন্থে ৭,৮০০ 
বর্গমাইল। এর রাজধানী কোয়ালা-কাংসর। পেরাকনদীর ধারে 
স্বলতানের যসজিদ ও প্রাসাদ নবাগত পথিকের দৃষ্টি বিশেষভাবে 
আকর্ষণ করে। এর মধো ইপো শহরটি দেখতে খুব চমংকার। 
এখানে একটি বিমানর্থাটি আছে। এ-রাজ্যে চীনাদের সংখ্যাই 
বেশি । টাইপিং একটি শ্বাস্থ্নিবাস। এই রাজ্যটি টিন ও রবারের 
জন্য কিখ্যাত। চীনার! ও ইংরেজরা এখানকার টিনের খনির মালিক। 
এখানকার কোনো! কোনো গিরিশিথরের উচ্চতা প্রায় ৮,০০০ ফুট। 


আনফেডারেটেড, ০স্টটস্‌ অফ মালয় 
আনফেডারেটেড, স্টেটস্‌ অফ মালয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহ 
_ জোহর, কেদা, পালিস, ট্রেঙ্গান্্ ও কেলানটন। প্রত্যেক স্টেটে 
একজন করে স্থুলতাঁন আছেন। তারা বুটিখ এডভাইসরের নির্দেশ 
অনুযায়ী বাজ্যশাসন করেন। এস্টেটগুলির বিচারকারধাদি সুলতান 
আর তীর মন্ত্রীবর্গই সম্পর্ন করেন। 


১৩৭ 


জোহর 


এটি মালয়ের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। দৈর্ধ্যে ও গ্রন্থ ৯১০০০ 
হপজার' বর্গমাইল । এর-তিনদিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। পাহাড় এদিকে 
আছে বটে, তবে অন্যান্য জায়গার তুলনায় খুব কম। *জোহরবারু এ 
রাজ্যের রাজধানী । মালাক্কা প্রণালীর ধারেই অবস্থিত এই 
নগরীটির দৃষ্ট পরম রমণীয়। পাশেই ছোট্ট পাহাড়ের উপর স্থলতাঁনের 
প্রাসাদ । এখানকার স্থলতান অন্য সব স্টেটের স্থুলতানদের চেয়ে 


1 %) রঃ 
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ষ্ঠ 





জোহরের স্বলতানের প্রাপাদ 
বিত্তশালী ও' প্রতাপান্বিত। দূরে ছোট ছোট পাহাড়ে পূর্ণ ও 
নারিকেলশরেণী-শোভিত সিঙ্গীপুর নজরে পড়ে। একটি সেতু 
জোহরের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের যোগস্থাপন করেছে। এর ওপর দিয়ে 
রেলগাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন যাতায়াত করে। এই স্টেটের প্রধান 
খনিজ দ্রব্য হচ্ছে লোহা ও টিন। রবার, ধান, আনারস প্রভৃতি হচ্ছে 
এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য । 


€কেদা 


এ স্টেটটি পেরাকরাজ্যের উত্তরে ও মালয়দেশের উত্তর-পশ্চিম 
অবস্থিত। প্রথমে এটি ছিল শ্ঠামদেশের অন্তভূক্ত। পরে কোন 
কারণে শ্তামরাজোর রাজা ইংরাজদের এ রাজ্যটি ১৯০৯ সালে দিয়ে'দেন। 
এটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩,৬৪৮ বর্গমাইল। এটি পাহীড়পর্বতে সমাচ্ছন্ন। 
এই পর্বতমালার, সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গুনং জেরাই-_-উচ্চতা ৮,.০০* ফুট । এ 
স্টেটটির রাজধানী আলোর স্টার। এ অঞ্চলটিতে অন্যান্য যাবতীয় 
অঞ্চলের, চেয়ে ধান বেশি হয়। রাজ্যটির সর্বত্রই মাইলের পর মাইল 
জুড়ে চলেছে ধানের ক্ষেত--এখানকাঁর মুক্ত আকাশের নিচে দিগন্ত 
প্রনারিত ধানক্ষেতের সবুজ সমারোহ শশ্তশ্তামলা বাংলাদেশের কথা' 
স্মরণ করিয়ে দেয়। সুদুর প্রবাসে বাঙালীর মনকে গৃহের দিকে ট্রেনে 
নিয়ে যায়। এখান থেকে মাঁলয়ের নানা জায়গায় ধান চালান যাঁয়। 
রবারক্ষেতের বন এখানে অন্যান্য জায়গার তুলনায় খুবই কম। এখান 
থেকে মালান্ব| প্রণালী খুবই কাছে। গ্রণালীর ধারে নারিকেল 
গাছগুলো সার বেঁধে দীড়িয়ে আছে। নীল সাগরের পটভূমিকায় 
গ্তাম নারিকেলবনের অপূর্ব সৌন্দর্য চোখ জুড়িয়ে দেয়। এখান থেকে 
দক্ষিণে সিঙ্গাপুর যাওয়া যার--আর উত্তরে পালিল রাজ্যের মধ্য দিয়ে 
রেলে করে শ্তামের রাজধানী বাঙ্ককে যাওয়া যায়। এ-রাজ্যে 
স্র্িপাটানি নামে আরও একটি সুন্দর ও এতিহাসিক তথ্যপূর্ণ শহর 
আছে। 


পালিস 


এট সবচেয়ে ছোট স্টেট-_দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৩১৬ বর্গমাইল মাত্র। 
এ-স্টেটের সুলতান পালিসেই থাকেন । এটি পূর্বে কেদা স্টেটের মধ্যে 


১৩৯ 


ছিল, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে আলাদা হয়ে যায়। পাঁলিসের হলতানই এখন 
গোটা স্টেটের মালিক। এখানে চুপিং, নামে একটি জায়গায় চুনা- 
পাধরের একটি মাঝারিরকমের গুহা আছে। ধান এখানে প্রচুর 
পরিমাণে হয়, তবে রবারের আবাদও যথেষ্ট আছে। 


ট্রেজানু 


এটি দক্ষিণ চীন সাগরের ধারে কেলানটন ও পাহাঙের মধ্যে 
অবস্থিত । এস্টেটটি জঙ্গলাকীর্ণ ও পর্বতবেষ্টিত। দৈর্ঘ্যে গু প্রস্থ 
৫১০০০ হাজার বর্গমাইল। এ জায়গাঁটিও পাহাঙের মত অনুর্বর | 
'লোহা ও ম্যাঙ্গানীজ এখানে পাওয়া যায়। রবার ও ধানের ক্ষেত 
খুব অল্প। এখানে একজন স্থলতাঁন থাকেন । কোয়ালা-ট্রেঙ্গান্থ চীন 
সাগরের ধারে একটি বড় শহর। এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরাও 
গাছের ওপর ঘর বানিষে বাম করে- এ সমস্ত ঘর আসামের 
গারোদের বোরাংএর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এদিকে চীনা ও 
ভারতীয় খুব কম। এ অঞ্চলের সর্বত্রই মালয়ীদের বিপুল. সৃংখ্যায় 
দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামগ্ুলোর অধিকাংশই মালয়ীগ্রাম। মাছের 
কারবার এ'অঞ্চলে বিখ্যাত। 


কেলানটন 


এ স্টেটটিও পাহাং ও টেঙ্গান্ুর মত পাহাড় ও জঙ্গলে ভরা। 
এখানেও কৃষির উন্নতি বড় একটা হয়নি। এ অঞ্চলটিতেও 
আদিমবানীদের বাস আছে । এটিও দক্ষিণ চীন সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। 
দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৫,৭১৩ হাঁজার বর্গমাইল । কোটাবারু চীন সমুত্রের ধারে 
স্থন্দর শহর। তবে বর্ধাকীলে শহরটি প্রায় জলমগ্রই থাকে । দক্ষিণ 


১১৩ 


শ্টামের হাজাই শহর থেকে শ্বাম স্টেট-রেলওয়ের রেলপথ ,কোটাবাকঃ ও 
কোয়ালা লিপিস দিয়ে মালয়ের পশ্চিমভাগের রেললাইনের সঙ্গে গিমাস 
নামক একটি স্টেশনে গিয়ে মিশেছে । এ জায়গাটি মাছের কারবাবের 
জন্য বিখ্যাত! সুলভানই এ স্টেটের রাজা ও হর্তাকর্তা বিধাতা । 
এইখান থেকেই (কোটাবারু ) জাপানীরা প্রথমে মালয়দেশ আক্রমণ 
করে। 


ট্রেট সেটেলমেন্ট অফ মালয় 


সিঙ্গাপুর, মালাকা! ও প্রিন্স ওয়েলেমলি এই কয়ট অঞ্চল নিয়ে 
স্টেট পেটেলমেণ্ট অফ মালয় গঠিত! পেনাং শহরটি প্রভিম্ন 
ওয়েলেসলির মধ্যে পড়ে। এগুলি বৃটিশের খান্বাজ্য। প্রত্যেক 
স্টেটের মধ্যে একজন করে কাউন্সিলর আছেন। কেবল সিঙ্গাপুর 
শাসিত হয় একজন গভনরের দ্বারা__অন্তান্য অঞ্চলের কাউন্সিলারগণ 
তার অধীন। গভনবকে আবার বিলাতের কলোনিয়াল অফিসের 
নির্দেশ মেনে চলতে হয়। এই নিয়ম গ্রবতিত হয় ১৮৬৭ খুস্টাবে। 
এর জ্ার্গ মালয় এসিয়ার অংশ বলে এটি ভারত গভন মেন্টের 
শাসনাধীন ছিল। বৃটিশ গভনমেণ্ট এই সমস্ত অঞ্চলে অন্যান্য 
দেশ থেকে আমদানী ভ্রব্যাদির উপর কোনো! শুন্ধ ধার্ধ করে ন|। 
শহরগুলি ব্যাবসা-বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলে বিখ্যাত। মালয়ের 
এই অংশে চীনারা সংখ্যায় বেশি ও তারা সমন্ত ব্যবসা 
একচেটে করে রেখেছে । এ দেশের সম্পদ ভোগ করছে 
চীনারা আর মালয়ীরা তাদের গোলামি করে কোনো মতে প্রাণ ধারণ 
করছে-_ব্যবসা-বাণিজ্যে এখনো এদের হাতেখড়ি হয়নি বললেই 
চলে । 


১৯১ 


এটি একটি ছোট্র. দ্ীপ-টৈর্ধ্যে ও প্রস্থে ২০৬ বর্গ যাইল। 
আশপাশের দ্বীপ নিয়ে ২২৩ বর্গমাইল হবে। একটি সেতু জোহরের সঙ্গে 
এই স্থানের যোগস্থাপন করেছে। ১৮১৯ খুন্টাব্দের ২৮শে জান্য়ারী 
স্যার স্টামফোর্ড র্যাফেল ইস্ট ইপ্ডিঘার তরফ থেকে জোহবের স্থলতাঁনের 
কাছ থেকে এট ইজারা নেন। পরে ২রা আগস্ট ১৮২৪ খুষ্টব্ে 
সমস্ত দ্বীপটা! ব্রর করেন । 

জোহরের সেতু থেকে অন্তর্বর্তী অঞ্চলে যোল মাইল গেলে তবে 
সাগরের ধারে বড় বড় নয়নমুগ্ধকর বৃহৎ বৃহ অট্রালিক1; স্যার র্যাফেল 
নামাঙ্কিত র্যাফেল কলেজ ; হাসপাতাল, স্কুল, বোল তলা উচ্চ ক্যাথে 
প্রাসাদ প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে একটি বড় বন্দর ও একট 
বিমানঘাটি আছে । এখানকার চীনাদের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। 
এখানকার চীনা ও বৌদ্ধমন্দির দেখবার জিনিস। হিন্দুদের অনেক 
স্থন্দব সুন্দর মন্দিরও এখানে আছে। 


মালাক। 

এই শহরটি মালযের সবচেয়ে পুরানো শহর । এখানেই প্রথমে 
বাণিজ্যের জন্য বিদেশীরা বড় বড নৌকা করে আলতো, কিন্তু সিঙ্গাপুর 
আর পেনাং বন্দর স্থাপিত হওয়ার পর মালাক্কার পূর্বগোঁরব অনেকটা 
হ্বাস পেয়েছে এবং এর গুরুত্ব কমে গেছে। কয়েক শতাব্দী পূর্বে 
পতুগীজরা সর্বপ্রথম এ শহরটি দখল করে এখানে তাদের আবিপত্য 
স্থাপন করে। এখনও পাহাড়ের ওপর তাদের গীর্জার ধ্বংসাবশেষ 
দেখতে পাওয়া যায়। ১৬৪১ থুষ্টাব্ে ওলন্দাজরা৷ পতুগীজদের কাছ 
থেকে এটি ছিনিয়ে নেয়। তারপরে বৃটিশ আর ওলন্দাজ এই ছুইটি 
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সাাকযবাদী শক্ষি সারষ্পরিক ্বাধসিদধির জনে কতকগুলি সর্তে চুক 
আবদ্ধ হয় এব: ত্বারই,আমুয্গিক ফরনবরূপ, ১৮২৫ খু্টানে 'ওল্দাীরা, 
টি ইংরেজদের নিকট, হান্রিত করে: এখানে 'অনেক পুরানো 
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৪3:  ছোমাণ ক্যাথলিক ছার. 
অটানিকা দেখে গাওয়া বার! শহরাট বিশেষ পরিষঠার ন--বা্ারের 
শুটকি মাছের ষধুর, গন্ধ বরদাস্ত .করা. অসম্ভব. হয়ে-দীক়ায় । শহবাটির 
মধ্যে দিয়ে, মালাকা . নদী বয়ে যাচ্ছে। : এখানেও চীনাদের সংখ্যাই 
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বেশি" তায়াই, পহরে ধনী: এলে: :প্িচিত-- "বউ +ধড় দোঁকীমের 
মালি হারা গরীব-_গরাথেই তারা; রাম্‌ করে। এখানকার 
হালা ষ্ত ভনটও বলবা পথিকের চোখে 
: . চারিদিকে লাগরের নীল বায়িরাশির অনন্ত বিদ্তারের মাঝখানে 
তরুচ্ছায়াজিস্ক পেনাং স্বীপটি দেখতে ঠিক যেন পটে সাকা 
ছবিটির মত সন্দর। এটি প্রভিল ওয়েলেসলির মধ্যে দৈর্ঘ্য ও গ্রন্থে 
১৭. বর্গমাইল । বাটারওার্থ থেকে ফেরি জাহাজে করে পেনাং যেতে 
হয়। বৃটিশেরা যখন প্রথম ব্যবসা করবার উদ্দেশ্তে এদেশে আমে তখন 
সব কটি ভাল ভাল ব্দর-ছিল ওমগ্দাজগে আর না হয় পতুর্গীজদের 
ধখলে। নিজেদের বন্দপ্নের অভাবে এরা গোড়ার দিকে বাণিজ্যে 
বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছিল না) তখন ভারত গভন'মৈ্ট পেনাং 
্বীপে এদের ব্যবসা বাণিজ্য করবার বন্দোবস্ত করে দিতে উদ্ভোগী হলেন । 
' ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্দিস্‌ লাইটের মধ্যস্থতায় ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী কেদার 
সঘতানের কাছ থেকে স্বীপটি কিনে নিলেন। বৃটিশের পতাকা 
ইউনিয়ন জ্যাক ১৭৮৬ খু্টাঝের . ১১ই আগস্ট তারিখে পেনাং হবীপে 
উদ্ভীন হলো সেইদিনই সয়া চতুর্থ ব্য জন্মদিন। . তার নাম 
দায়ে পেনাং ছীপের' দৃতন মাখকরণ করা হলো প্রি্ম অক ওয়েলসূ. 
্বীপ, আর শহরটির, নাম হলো অর্জ টাউন. পেনাং 'াজ্রী ভাষার শব, 
মানে গপারী।' এ নাম খেকে বোর বে কস এখানে চুর 
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পরিমাণে নুপারী (ফণছো | গেনাং, পাহাড়ের উদ্ধগামী রেলপথ, 


: চীনাদের বো-ম্দির স্যার. ছিটাম ও লর্পসষির গরতৃতি অনেক 
১৯৬. 


কিছুই দেখবার জিনিস. এখানে: আছে।, এখানেও, চীনারাই. সবচেয়ে 
ধনী 'ও সংখ্যাখরি।. এককথায় বলতে গেলে মায়“ দেশটটকে 
চীনারা. কামধেচুর মত মোহন করে নিচ্ছে--আর. মীলয়ীরা ভাদের 
প্রসাদের, বণামাত্র -পেলে নিষ্েদের' কৃতার্থ মনে রিপা 
বাস্তবিকই সবদিক দিয়েই পরবানী। | 
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নি পুঁটি 


মায়ে আরিবাজীছেন্র কৃ! 


স্মোং 


দূর অতীতে মালযদেপটা আগাগোড়াই ছিল পাহাড় আর জঙ্গলে, 
ভরা। তখন সেমাং নামক একটি অরপ্যচারী আদিম জাতি এখানে 
বাস করতো। এরা দেখতে ছিল ঠিক কাফ্রিদ্র মত। এছের গায়ের 
পবং ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মাথার চুলগুলো ছিল মেষলোমের মত 
কৌকড়ানৌ আর এদের ঠোৌঁটগুলো ছিল পুরু পুরু । কেউ কেউ বলে, 
এর! নাকি ভারত আর“পারন্য থেকে এসেছিল। সম্ভবতঃ আফ্রিকা 
দেখ থেকে এদেশে এসে এরা বসতি স্থাপন করেছিল । এর! চাষবাস 
করতে জানতো না, বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে তীর ধনুক দিয়ে পাখী, সাপ 
আর বন্তজন্ত গিকার করে এদের দিন কাটতো। এই সমস্ত গ্রাণীর 
মাংস আর বুনো ফলমূল খেয়ে এরা! জীবন ধারণ করতো । এক জায়গায় 
ছু'তিন দিনের বেশি থাকার অভ্যাস এদের ছিল না। এই যাযাবর 
জাতির লোকেবা ঘয় বাড়ি তৈরী করতে জানতো। না, গাছতলায় অথবা 
গিরিগহায় পাতা জেলে শুয়ে এদের রাত কাটতো। ভোর হতেই 
সপরিবারে আহারেয় অঙ্বেষণে নৃতন জায়গার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তো! 
এরা গাছের বাকল,পরে লঙ্জা নিবারণ করতো । উপদেবতার অস্তিত্বে 
এরা বিশ্বাস করতো! গ্রার$তিক শক্তিগুলোর এক একজন অধিষঠান্রী 
উপদেবত! আছেন,বলে এদের বিশ্বাস ছিল। কিন্ত বিহাৎ আর বন্্রকে 
এরা তা ভর করতো এনের ধারগা ছিল, মরে গেলে মানুষ গ্র্গে 
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খায়-্পন্থ্গটা আগলে ফলের ছোট্ট একটা স্বীপ। ' সেখানে সৃতেনা 
মনের পাখে ধঁধ ভখণ কয়ে । প্র দেশি এমা ভাবতেও লাতো'না। 

এই আদিম জাতির বংশধরদের মালয় দেশের পূর্বদিকে পর্গলে এখনও 
দেখতে পাওয়া ধায়। : 
সাকাই 

এদের আগমনের পরে উত্তরদিক থেকে আরেকদল আদিবাঁশী 
এদেশে এসেছিল তাদের বল! হত লাকাই। তারা ছিল সেমাং জাতির 
(লোকদের চেয়ে ঢেব লম্বা, তাদের গায়ের রং.ছিল তামাটে আর তাদের 
মাথায় ছিল রেশমের মত মস্থণ কালো কালো! কৌকড়ানে। চুল। তারা 
সেমাং জাতির লোকদের মত নোংরা ছিল না--.তারা পরিষার পরিচ্ছন্ন 
থাকতে ভালবাসতো । তাঁদের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল এই খে তাবা 
চাষবাঁস করতে জানতো । তার! বন জঙ্গল কেটে ধান, ইক্ষু আর 
ট্যাপিওকার আবাদ করতো। ট্যাপিওকা মালয়ের জঙ্গলে গ্রচুর 
পরিমাণে ফলে। এগুলি গোলআলু জাতীয় একপ্রকার মূল। তবে 
ভাতেরণ্অভাবে এইগুলো দিনে পেট ভরানো৷ যেতে পারে। 

সাঁকাই জাতি গোঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতো-স্নিজেদের দল থেকে 
'বিচ্ছিন্ন হয়ে॥থাকা তারা! মোটেই পছন্দ করতো না। এরা লবসশয়ে 
একজন দলপতির অধীনে থাকতো! এবং তার নির্দেশ মেনে চলতো ।। 
পশুপক্ষী শিকারের রেওয়াজ এদের মধ্যেও ছিল। এবা বাড়ি তৈরী 
করতে জানতো--আতপপাতায় ছাওয়া ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে ভাবা! 
বান করতো, তারা বাঁশের চোউাতে ফু" দিয়ে তীয় ছুড়তো, আর গেই 
তীরের মুখে লাগানো থাকতো! ইপো। নামক বিষাক্ত বৃক্ষের নির্ধাস। 
তাদের বিহ্বাক্ত তীর কোনো বন্তজন্তর গাম্পর্শ করবা ' সঙ্গে পঙ্গেই 
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 মেটিঃমারা মেতো!! ভূড়প্রেতরের ' ভয়ে এরা সর্বদাই শক্ষিত. থাকতো 
এবং তাঁদের হাত থেকে রক্ষা, পাবার: জন্তে তারা! পুযানো: মৌচাক 
রিংরা নারিকেলের . খোয়া. বাড়ির . আশেপাশে ঝুলিয়ে, রাখড়ৌ। 
তাদের এব বিশ্বাস ছিল যে, এই উপার কসবলূদ্বন করলে ভূতপ্রেতাি 
ঘরে ঢুকে অকল্যাণ করতে পারে না।.. রকউ. মারা গেলে তাঁর! তার 
ম্বতদেহকে গোর দিতো ও. নৃতব্যক্ির 'কহবের" উপর খা আর. 
'অস্ত্রশস্্, রেখে, আসতো!) মুতব্যক্তির- আত্মাকে স্গ্রারমছাড়া করবার 
জন্েই নাঁকি তাদের পমাজে এই প্রথা শরচলিত ছিল। এটি ছিল এই 
আহিমবানীদের তৃ্ধ ভগানোর প্রকিযা। ফি শি 

| সাকাইরাও এক জায়গায় খুব বেশি দিন থাকতো না। তার কারণ 
ছিল জমিতে বারংবার .ফুসলল উৎপাদনের পর ধখন আর বেশি ফসল 
সেখানে উৎপাদন হতো না তখন তাদের একরকম বাধ্য হয়েই সেম্থান 
পরিত্যাগ করে অগ্তজায়গায়. জঙ্গল কেটে .বাদ করতে হতো। 
মেমাংদের স্বায় মালয়েব বনজঙ্গলে সাকাইদেরও বংশধরদের এখনও 
১ তারা এখনও সেই আদিম অবস্থায় আছে। 


্‌ এছাড়া ধাকুন 'বলে, আর. একটা আদিম জাতি দূর অতীতে 
সাদরে বসতি স্থাপন করেছিল। এরা. মালয়ের দক্ষিণ দিকে সারের 
ধারে বালা: বেঁধে থাকতো । এদের বিষয় বেশি কিছু তথ্য সংগ্রহ .করা। 
আমার পক্ষে- নন্ভবপর হয়ে ওঠেনি।.. শুনেছি হে, সমূরে ছিল এদের 
জখশু. প্রতাপ. সকালে এরা, জব-দস্থা নামে অভিহিত হতো । 
এদের.গায়ের রং চিন কালো, আর বলো: ছিব সোজা, আরে 
ধরদর যশ এখলো। 'বিদাযান.। 
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মাজর়ী 


: লেমা, সাকাই ও যাকুন জাতির এদেশে আসবার কয়েক শতাবী, 
.পরেনএকদল লোৌক দক্ষিণ টনের ইউনান পর্বতের উত্তর. অঞ্চল থেকে 
এদেশে - এসে. (োছল। . এদের মাধার খুলি উপরোক্ত আদিবাসীর 
তুল্নায় বেশ বড়। এরা খুব_.বুদ্ধিমান। এদের নাকের "মাঝখান. 
চ্যাপ্টা; মাথায় কালো কালো 'খাড়া খাড়া চুল আর চোখগুলো খুব 
ছোট ছোট । এয়া হচ্ছে মঙ্গোলীয়..মহাজাতির অন্তভূক্ত আদিম 
জাতিবিশেষ। এনাই হচ্ছে মালয়ের অধিবাদী মালয়ী জাতি। 
পাহাড়ে চাষবাস দ্বারা বেশি ফসল উৎপাদন করতে. না পারায় এদের 
খাগ্ঠাভাব উপস্থিত হয় সে জন্য এর! নিজেদের আদিবাদস্থান ছেড়ে 
এদেশে এসে হাজির হয়।. এখানে এসে এরা বন জঙ্গল কেটে সমুদ্রের 
ধারে ছোট ছোট গৃহ নির্যাণ করে বাস করতে লাগলো । সাঁকাই, 
সেমা আর যাঁকুনরা আদিম  কুসংস্কারসমূহ আকড়ে ধরে জঙ্গলেই 
পড়ে রইল আর ওদিকে মালয়ীর! ক্রমে ক্রমে সভ্য হয়ে উঠতে লাগলো । 
এখন মাঁলয়ে যেসব মালয়ী দেখত্ে,পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অনেকেই 
বিদ্বান্‌স্নেকে আবার বাবদাবাণিজ্যেও বিশেষ উন্নতি করেছেন ও 
অন্যান্য, অভিজাত সমাজে এরা যোগ্য মর্যাদা লাভ কল্পেন। সাকাই, 
সেমাং প্রভৃতি আদিবাসীদের এবং বিশেষভাবে ভারতীয়দের সঙ্গে 
মালয়ীদের বৈবাহিক সম্পর্কের আদানগ্রদান হওয়ায় এদের সমাজদেহে 
এখন বিভিন্ন জাতির রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। খাঁটি মালদী রক্ত এখন 
মালয় দেশে বিরল । 


মালয়ের ধর্ম ও ভাবা র ৮ 
. -মীলয়ে, চীনারা, হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি, আর সেমাং ও সাকাইদের 
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লোকপংখ্থা হচ্ছে নকলের চেয়ে কম ২": বিডি অর্টতি কতৃক অধ্যবি্ঠ 
বলে-এখানে বিভিননধর্মমূত প্রচলিত? এখানকার ীর্নাদের ধর্ষাহষ্ঠানেই 
সবের চেয়ে বে বৈচি্য পরিলক্ষিত হত, কাণেই তাবে ধর্মের কথাই 
নিন বলছি! 


এদের তিনটি চর্বির 
লী পরথিতবৌধ ধর্ম ভীত কিভাবে চীনে পচাত ছয় সে 
স্বগ্ধে বিষ্টারিত স্বালোচদার স্থান এখানে নেই | -কনফুসিয়ান ধর্মের 
প্রবর্তক কু ফু'জু।' ইনি ৫৫১ খুগ্বাবে চীনাদূশে জন্মগ্রহণ করেন। 
আর তাও. ধর্মের, প্রবর্তক: লাও জু. এই তিনটি ধর্মের মধ্যে গভীর 
যোগ রয়ে গেছে। এগুলিয় সার কখা এক, অবশ্ত 'বৌদ্ছ ধর্মের প্রভাবই 
এখানে সবচেয়ে বেশী । '-বৌন্ধধর্মবলগ্বী হলেও এখানকার চীনার! এমন 
অনেক দেবদেবীর পৃজা করে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ধাদের কোনো সম্বন্ধ 
মেই.। সম্ভবতঃ এগুলি: তাদের আদিম দেবদেবী। এঁদের মধ্যে 
দেবী কুয়ান ইয়ানের (দয়ার দেবী) ওপর চীনাদের শ্রন্ধা অপরিসীম । 
ইনি নাকি “দক্ষিণ চীনসমুক্রের রিপুদ থেকে চীনা নাবিকদের সতত 
রক্ষা করেন। নাবিরা এঁকেই সকলের. চেয়ে বড় দেবী “১ল মান্য 
কর্ষে।.. সাগরের অধিষ্ঠাত্রী আর একটি দেবীর নাম মা-চো-পো। 
এই দেবীর পৃজা বিশেষভাবে ফুকিয়ান প্রদেশের লোকেদের মধ্যেই 
গ্রচলিত | এইসব! ০০০৪ আয্ায় চিঙিসাযার 
দেখতে পাও যায়) | 
সিঙ্গাপুরে মনিরের 'স্হখ্যা: ঃনেহা কম। তবে নি্নবিখিতগুলি 
বিশেষভাবে, পৃ ধাগ্য : তেলক উর, ১৭ তিয়ান 
কিঃ রোগে নীচ লী পী শা হে রোঁতে হু, 
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পান শনির দেখবার জিনিধ। লাকা সপ্তাশ' এডাবীতে নির্মিত 
'পুধানো! মন্দির চেং, হন, তেং এখনও দ্িশ্কদান।' পেনাডের আধার 
হিটাম আর সর্প-মন্দিরে অনেক জষ্টবা জিনিষ আছে। 


ডীলাদের' উত্ধব , 


উনারা বংসরে ছি করে উৎসবের অনুষ্টান করে। তন্মধ্যে 
[তিনটা জীবিতদেরর ও তিন" মৃত ব্যক্তিদের আত্মার ম্লকা মনা 
জঙুষ্ঠিত হয়। জীবিত আত্মীয়গ্বজনের ' মঙ্জলকামনায় যে তিনটি উৎসব 
প্রতিপালন করা হয় ওগ্মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে নববর্ষোৎসব-_জাহুয়ারীর 
'শেষাশেধি কিংবা ফেব্রুয়ারীর প্রথতমই এটি অঙ্ষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে 
আমোদ-প্রমোদের ধুম পড়ে যায় আর উৎসবগ্হে সমাগত লোকজনকে 
ভূরিজোজনে পরিতৃপ্ত করা হয়। এর মাসচারেক পরে দ্বিতীয়টির 
আয়োজন হয়। একে ঘলে ভ্রাগন-উৎসব। ড্রাগনকে চীনারা দেবতার 
মভই ভক্তি করে। মালয়ে সমত্য চীনা মন্দিবে ড্রাগনের প্রতিমৃতি 
আছে। এই উৎসবেও আমোদ-প্রমোদ খাওয়ান-দাওয়ান পুরোদমেই 
চিলে। স্এয় মাসতিনেক পরে সুরু হয় শশ্তকর্তনোৎসব। ধানকাটা 
হয়ে গেলে এরা উৎসবানন্দে মেতে ওঠে । এই উপলক্ষে বিপুল ভোজের 
আয়োজন হয়। এ উৎসবটি অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত আমাদের নবান্স 
উৎসবের মত। এ-সময় এদের মধ্যে পিঠা তৈরী করার রেওয়াজ 
আছে- সেগুলোর আক্কার আমাদের চন্দ্রপুলি পিঠা মত তবে কিছু 
বৃহৎ্। এই মময়েপটএর! কাগজের লষ্ঠন বানিয়ে টানে চারিদিক 
লাজায়। ৰ 

চন বীনারা রর রানালা সদ হয় 
তম্মধো প্রথমটি এদেক তৃতীয় মাঁসে পড়ে। এই লয় সতের ফবন 
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পরিষ্কৃত . ও মেরামত. করা হয়। যপ্তম মাসে যে উৎসব. হয় তার প্রধান 
অঞ্চহুল নিজ নিজ. আত্মীয়দের 'লোকান্তরিত ' আত্মার কল্যাণ-কামনায় 
সমবেতভাবে এবা পরার্থন/'করে। এই সময় এর! ম্বৃতব্যক্তিদের কবরের 
ওপর হরেকরকমের, খাতা্রব্য, কাগজের তৈরী একরকম নকল টাকা, 
স্রামি ও আবাসপ্জ রেখে তাতে আগুন. ধরিয়ে, দেয়। এই জলস্ত 
ব্তপুঞ্জ থেকে.গ্রচুর ধূম উধ্বপানে উিভহ্য়। এদের বিশ্বাস, যে, এই 
ধোয়ার কুগুলী পরলোকে গিয়ে' পৌঁছা্: ঞং ্তধ্যক্তিদের স্বগবাসী 
আত্মারা এই ধৃমরাশি দেখে প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। তৃতীয় উৎসবটি 
গ্রথমটীর পুনরাবৃত্তি_নয় মাস পরে এটি অহষ্টিত হয়। এই উৎ্দবের 
বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে, বন্ত্-প্রজালন পর্ব 1... 'ঘবে ঘরে এ সময় নৃতন কাপড় 
জালানো হয়। এরা মন্নে করে যে.এই সমস্ত দগ্ধ বস্ত্র আবার নৃতন হয়ে 
পরলোকে যায় এবং মৃত ব্যক্ষিদের আত্মীয়ের ঘৈগুলো পরিধান করে। 
চাদের গতি অন্থসারে এদের মাস-গণনার পদ্ধতি. এদের মাস হচ্ছে 
চান্রমাস। আর প্রত্যেকটি বছরের. নামকরণ হয় জীবজন্ত বা প্রাণী- 
বিশেষের নাম অস্থ্যায়ী। চীনাদের বর্তমান বংসরের নাম হচ্ছে খাও 
(কুকুর) লি (সাল) ১৮৮৬ এবং আগামী (১৯৪৯) বরের নাম 
হবে সু মোরগ ) লি ১৮৮৭। 


মলে হিলু লতা ও আলরীফের হট 


মালযীরা প্রথমে নিজেদের আদিম ধর্ম | অন্গসরণ করে চলতো । 
কালক্রমে হিনুর্মের প্রভাব এখানে বিস্তৃত হয. টয় প্রথম শতাব্দীতে 
দক্ষিণ ভারতের -স্লাজাদের আমুকৃল্যে. হিনুুর্স-প্রচারকগণ, এদেশে ও 
আশেপাশের. দেশগুলিতে এসে ধর্মপ্রচার করতে স্থীকেন। ব্যবসা- 
বাণিজ্য উপরক্ষে্ড এখানে 'ৰহ ভাবতীয়ের আগমন হতে থাকে। 
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এমনিভাবে সাবা মালয় আর চতুষ্পার্মস্থ- মাত্রা, ইন্দোট'ন, জাভা ও 
বলী প্রভৃতি দেশগুলোতে হিন্দুধর্ম, হিন্দুসংস্কতি ও হিন্দুসভ্যতার প্রভাব 
সম্প্রসারিত হয়। মালয়ের মধ্যে কেদা, প্রিন্স ওয়েলেসলি ও পেরাক 
রাজাযগুলির মধ্যে তার পৰিচয় পাওয়া যেত--এ-সময়টি হল থুষ্ট-জম্মের 
চারশো ব্মর পরে। তীরা প্রায়ই কেদারই পুরাতন অধিবাসী ছিলেন 
ও তাদের স্বতিচিহ্নের ধ্বংসাবশেষ স্ুঙ্গিপাটানির স্থঙ্গি বাটু এষ্টেটে, 
প্রভিম্ন ওয়েলের্সলি, পেনীং এবং পেরাক বাজোর মধ্যে পাওয়। 
গিয়েছিল। এইসব দক্ষিণ-ভারতীয়দের নেতা ছিলেন বুদ্ধগুপ্ত । তিনি 
জাহাজের মালিক ছিলেন এবং পঞ্চম শতাবীতে এখানে বৌদ্ধমন্দির 
করে দেন। সপ্তম শতাব্দীতেও বর্মী, চীন ও মালয় দেশে বাণিজ্য 
করবার জন্ঘে তীরা এখানে অনেক বন্দর তৈরী করেছিলেন । বন্দরে 
জাহাজ নোউর করে ব্যবসা-বাণিজ্য তো করতেনই, পরস্ত এখানে যে 
অনেকদিন পর্স্ত বসবাস করতেন এখনও কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ 
মন্দিরের ছারা তার আতাস পাওয়! যাঁয়। তাঁম্লিদের মালয়ীর। 
ডাকতেন ওরাং ক্লিং। এইরকম করে হিন্দুবর্ম-প্রচারক ছাড়াও তারা 
মালয়ীগ্রেল্,মধ্যে এসে হিন্দুধর্ম বিস্তার করবার স্থযোগ পান। তাদের 
নামের সঙ্গে শ্রীবিজয়বংশ ও কলিঙ্গ রাজপুত্রেরা! (ধারা জাভাতে প্রথম 
গিয়ে হিন্দুসভ্যতা বিস্তার ও শকাব্ গ্রচলিত করেন ) উল্লেখযোগ্য | 

পরে যষ্ঠদশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের ম্োত এখানে মন্দীভূত হয়ে 
পড়ে। তখন আরবদেশ থেকে একদল ইসলামধর্ম প্রচারক এদেশে 
আসেন। ১৫২৬ থুস্টাবে মালয়ের শেষ ব্রা্ষণ বলীঘবীপে চলে যান। 
বলীদ্বীপ-বাসীদের ঠ্বনন্দিন জীবনে ও আচার-অঙ্ুষ্ঠানে এখনও হিন্দুধর্ম 
ও হিন্দুসংস্কৃতিক প্রভাৰ বিদ্যমান । 

মালয়ে ও পার্বববর্তী অন্যান্য দেশে ইসলামধর্ম প্রচারবগণ : গ্রথমে 
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রাজাদের মুসলমানধর্মে দীক্ষিত বষেনি। বাঁজাখ। মুদলমানধর্ম নিয়ে 
মুসলমান নাম গ্রহণ করলেন আর প্রজীদেরও' বলগ্রাক্টৌগপূর্বক ধর্মাপ্তরিত 
করতে লাগলেন। ধদি কেউ মুসলমানধর্ম গ্রহখ করতে অসম্মত হতো 
তাহলে তার থর বাড়ি জালিয়ে দেওয়া হতো । এছাড়া আরে! নানারকম 
ম্মত্যাচার উৎপীড়ন্‌ করে তার জীবন অতিষ্ঠ ক্বে তোলা হতো । 
ইসলামধর্ম প্রচারের ইতিহাস . সর্বত্রই এক। বাই হক এমনিভাবে 
জবরদন্তিমূলক পন্থা অবলম্বনের দরুন অচিরেই সমগ্র” মালয়ে ইসলামের 
অধর্চন্্াঙ্কিত পতাকা উড্টীন হলো। এখন মালয়ীরা মৃনলমান, 
তারা আমাদের ভারতীয় মুসলমানদের মতই যাবতীয় মুললমানী উৎসব 
গ্রতিপালন করেন। মালয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দু ও 
মুললমান উভয় ধর্মাবলম্বী লোকই আছে। সেমাং ও সাকাই প্রভৃতি 
অধিবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ আগ্রকাল মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করেছে। 


মালয়ীদের ভাবা 


চতুর্থ শতাবীর পূর্বে এদের মধ্যে লেখাপড়ার আদৌ প্রচলস,ছিল না! 
ও এদেব ন্জিন্ব কোন লিপি ছিল না। যখন আরব থেকে*ইসলাম ধর্ম 
প্রচারকগণ এদেশে আগমন করেন তখন তাদের কাছ থেকে এরা আরবী 
ভাষায় লেখাপড়া শুরু করে। এখন এদের 'মধো আরবী ও রোমান 
'অক্ষর এ ছুয়েবই প্রচলন আছে । যখন এখানে হিন্দুধর্মের একাধিপত্য 
ছিল তখন অনেক সংস্কত শব্ধ মালয়ী ভাষায় ঢুকেছিল। আধুনিক 
ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে ভামিল ভাষার বহু শব মালয়ী ভাষায় স্থান 
পেয়েছে। মালয়ী ভাষায় তামিলের স্তায় জাহীক্ঞকে কাপাঁল, নৌকাকে 
গ্রহ, দৌকানকে কেদই' বলা হয়। ' এদের নির্জম্ব ভাবায় আরবী 
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শব্বেরও ছড়াছড়ি। মালয়ী ভাষায় কোন ব্যাকরণ নাই। শবগুলো 
একত্র করে মানে ঝুবিয়ে দিলেই হলো। , 

মালয়ীরা! সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। এদের মধ্যে বন্ধ প্রবচন, 
প্রচলিত আছে। তা থেকে এদের জাতীয় চরিব্্রগত বৈশিষ্টের পরিচয়, 
পাওয়া যায়। নিম্নে কতকগুলোর ভাবার্থ দেওয়া যাচ্ছে। 

এরা সব সময়ে অপ্রয়োজনীয় বিপদের ঝুঁকি নিতে বা শক্তির 
অপচয় করতে ভালব্রাসে না। 

১। “ন্নোতের টানে ভেসে যাওয়ার সময় যদি তুমি লগি গেলে 
যাও, তাহলে কুমীরগুলে! পর্বস্ত তোমায় দেখে হাসবে ।” 

২। প্কাটাঁয় ধার দেওয়ার আবার কি প্রয়োজন? সাগরের নীল, 
জলে রং ফলাতে যায় কোন্‌ মূর্খ? বারিধাবার হাত থেকে রক্ষা! পাবার 
জন্য পাহাড়গুলোর কোনে! আশ্রয়স্থলের দরকার করে না” 

ধনীর সঙ্গে দীনদবিদ্র চাষী মজুরের বৈষম্য এখানেও আছে। 
এখানকার চাধীদের প্রাণের কথা হচ্ছে £_- 

৩। “ওর! হচ্ছে শৃঙ্গচঞ্চু পাখী, আমরা সামান্য চড়াই-_তাঁদের 
দলে মিশে আমরা কেমন করে একসঙ্গে বেড়াই?” এদের প্রত্যেকটি 
প্রবচন উপদেশার্থক। মানুষকে -ধৈর্শশীলতা, সাবধানতা প্রভৃতি 
গুণাবলীর শিক্ষা দেবার জন্যে এগুলে! ম্মরণাতীত কাল থেকে লোক 
মুখে চলে আসছে। 

৪1 “পথের শেষপ্রান্তে এসে যদি দিক্ভ্রাস্ত হও, তাহলে সটান, 
পেছনে ফিরে গিয়ে আবার নৃতন করে যাত্রা শুরু করো!” 

€ | “পথের নিশানা জানতে বর্দি তোমার সঙ্কোচ বোধহয়, 
তাহলে তুমি ঠিক পথ খুঁজে পাবে না। চারিদিকে যদি তোমার সজাগ 
দৃষ্টি না থাকে, তাহলে অপরে তোমার ওপর মুক্ুব্বিয়ানা ফলাবে |. 


১২৫ 


আন বদ্দি' তুমি' শিথিল প্রকৃতির হও, তাহলে ধ্বংসের পথেই এগিয়ে 
যাবে | £ | 

৬) «সময়মত অনুতাপ করলে সুফল পাওয়া যায়, কিন্তু অসময়ে 
অন্নুতাপ করে কি লাভ? একটি ছিপ আর একটিমাত্র টোপ নিয়ে 
যদি কেউ মাছ ধরতে যায় তাহলে মাত্র একবারের “বিফলতায় রা 
গোটা দিনটাই মাটি হয়ে যেতে পারে ।” 

এরা অর্থ ও চেষ্টা অযথা নষ্ট করে না। এরা অল্প' আয়াসে অধিক 
ফল লাভ হলে তার প্রশংসা করে।' 

৭। “সাপ মারবার সময় লাঠি যাতে না ভাঙে সেদিকে নজর 
রেখো । ঘর্শা দিয়ে মীছকে ঘায়েল করবার সময় বর্শাটা যাতে না 
ভাঙে সেদিকে খেয়াল -থাঁক] চাই 1” 

তারা জানে। 

৮। পকাঁন যদি তোমার নরম হয়, তাহলে সবাই তা ধরে 
টানাটানি করবে।” 

৯। দুনিয়ায় কত্তকগুলে৷ হাস্তকর ব্যাপার আছে। যেমন 
মাছি চায় ঈগল পাখীর সঙ্গে লড়াই করতে, মশক চায় স্লুগববারি 
শুষে নিতে । চড়,ই পাখী যা গিলতে পারে তার চেয়ে ঢের বেশি 
শস্য এনে জড়ো করে। মোরগ ভাবে সে যদি না প্রভাতে ডাকে 
তাহল্লে সুর্ধ আর আকাশে উঠবে ন11” 

ধ্াকা সহানুভূতির চেয়ে দুঃখের অভিজ্ঞতা কত বেশি তারা তাজানে। 

১০। দ্যে চোখ শুধু (দুঃখের ) বোঝার পানে তাকিয়েই থাকে 
সে ছুখে ভোগ করে না। যে কীধ বোবা! বহন করে তার ভার কতটুকু 
শুধু সেই তা জানে।” 

কিন্ত অত্যাচার খন চরমে গিয়ে ওঠে তখন তারা ' অধেকিভাবে 


ক 
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বিজ্রোহী হতে ভালবাসে নাঁ-তারা পুরোপুরিভাবেই বিজ্বোহী হতে 
চায়। ২ 

১১। “একটি ভেড়া চুরির জন্তে যদি কাউকে ফাসি দেওয়া হয় 
তাহলে একটি ভেড়ার বাচ্চা চুরির জন্যেও তার ফাসি হওয়া উচিত।” 

১২। প্নাইতৈ যদ্দি হয় তাহলে সারা গা ভিজিয়ে ক্নান করো। 
আচারের ভাড়ে হাতই যদি দিলে তো৷ একেবারে ভেতরে ঢুকিয়ে দাও। 
কোন কিছুর পশ্চাছ্বণবন যদ্দি কর, তাহলে তাকে না ধরা পধস্ত থেমো 
না।” 

তারা বুদ্ধিমীন, তারা জানে প্রবীনের বিরুদ্ধে বাঁধা দেওয়া নিশ্চিত 
মৃত্যু 

১৩। “যদ্দি আমি বিফল হই তাহলে জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবো 
আর যদি কৃতকার্য হই তাহলে জ্বলম্ত অঙ্গারের মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠবৌ।” 

সেজন্য তারা চায়: 

১৪। “মরতেই যদ্দি হয় তাহলে ছোট ছোট মুছের ঠোকরে 
টুকরো হয়ে মরার চাইতে সরাসরি বড় কুমীরের পেটে চলে গিয়ে পঞ্চত্ 
লাভ করা অনেক শ্রেয়ঃ |” 

১৫। “বদি তোমাকে কবরই দেওয়া হয় তাহলে সবচেয়ে দামী 
ও নুন্দর পোশাকের মধ্যে তোমার দ্বেহ আচ্ছাদন করে তবে তৃমি 
কবরে যেও ।” 

১৬। “সেই ব্যক্তি প্রশংসনীয় যে বাস করে বিড়ালের মত কিন্ত 
লম্ফ ঝম্ফ কবে ব্যাস্ত্রের মত।” 
তারা খুব সরল কিন্তু 


৪৮ এ 


১৭। চক্ষু সাদা হওয়ার চেয়ে অস্থি সাদা হওয়। শ্রেয়ঃ। 
অপমানিত হওয়া! অপেক্ষা মৃতুই বরণীয়।” 


১২৭ 


মালয়ীর] জ্ঞানকে পাধিব সম্পদের অনেক উধ্বেস্থান দেন। তাই 
তার! বলেন £-- ৰ ৮ 

১৮। “্ধনসম্পদ তো বারনারীর মত মান্থষের সঙ্গে ছলনা! করে, 
জ্ঞান কিন্ত কাউকে প্রতারিত করে না। যে পাধিব সম্পদ পরলোকে 
তোমার সঙ্গে যাবে না, তার প্রতি লোভ কোরো না 1” 

নিজের ঘরের প্রতি এদের মায়া যে কত বেশি তার অভিব্যক্তি 
নিচেকার প্রবচনটিতে পাওয়া ঘায়-_ ্ 

১৯। “নিজের ঘরে মীচার ওপর যে শোয় সে তো রাজার মত রি 1 
নিজের ঘরে যদি বিপদ বর্ষণ হয় সেও ভাল, তবুও অন্য ধনীর গৃহে স্থু 
বর্ষণ হলেও তা শ্রেয়ঃ নয়। নিজের গৃহের মত প্রিয় আর কিছুই রি রঃ 

২০। “অপরে তোমার প্রতি যে সমস্ত দয়া প্রদর্শন করেছে সেগুলো 
কড়ায়-গণ্ডায় শোধ না হওয়া পর্যন্ত যাতে তুমি বেঁচে থাকতে পারো" 
ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনা করো |” 

এর] প্রেমকে কত উচ্চে স্থান দিয়েছে নিম্নের কথাঁকটিতেই বুঝতে 
পারা যায়” 

২১। “ঘাসের মধ্যে আমি একটি মুক্তা হারিয়ে ফেলেছি। নিচে 
পড়ে থাকলেও এটির রং থাকবে বজীায়। আমি একটি মেয়েকে 
ভালোবাসি মুক্তামদৃশ শিশির যেমন ধীরে ধীরে শুকিরে যায় তার প্রেমও 
তেমনি একদিন চলে যাবে |” 

২২। “তুমিই আমার প্রেম, আমার জীবন, আমার সর্বন্ব, তুমিই 
আমার আত্ম! |” 

২৩। “উড়ে যাওয়াই হচ্ছে ঘুঘুপাখীর নিয়তি । সে উড়েযায় 
তার বাসায়। প্রকৃত প্রেমের তোরণ হচ্ছে চক্ষু। আর চোখের 
ভেতর দিয়ে আত্মার সন্ধানই হচ্ছে তার কাজ |” 
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তার। মুখের ভাষার তীব্রতা অস্থভব করে_- 

২3। “মিষ্টি ভাষাগুলো তীব্র হয়ে অস্থিগুলো টুকরো করে। 
মানুষের মুখ ধারালো অস্ত্র ও বর্শার চেয়েও বেশি তীক্ষ। সর্প ও 
গিরগিটির দ্বিজিহবা ও শখের করাতের চেয়েও মানুষের একটি মাত্র 
জিহবা শক্তিশালী" ।” 

আহ্ত হয়ে যদি বিচারকের কাছে নালিশ জানা, বিচারক তাৰ 
উত্তরে বলেন-_ * 

২৫। “তোমরা অস্ত্রহীন, তোমার্দের শক্তি নাই তাই শক্তিশালীর 
অন্যায়ের বিচার জানাতে তোমরা এসো না। অপমান বুকে সয়ে 
মুখ বুজে সেখান থেকে চলে যাবে ।” 

তারা তাই এই গানই গাঁয়_- 

২৬। “যাঁরা বড় তারা বড়দের সঙ্গেই থাকুক । আমরা গরীব 
শুধু একমাত্র ভাগ্যই আমাদের থাকুক ।” 

তাঁর! প্রতিবেশীর দুঃখে আনন্দ করে না, তাই-_ 

সু্ধমুখী ফুল যেটা অনেকদিন ফুটে নিচের দিকের শোভা বিতরণ 
করছিল-্মদি পেঁটি খসে পড়ে যায় তাঁই বলে উপরে শোভিত নৃতন 
প্রস্ফুটিত স্ুর্ধমুখী ফুল তাকে দেখে যেন না হাসে। এটাই হচ্ছে 
মানবের ধর্ম । 
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“প্রবাসী ভান্রতীয়েন চক্ষে মাস” 
মালয়ে মীলয়ীর। 


মালয়ের অধিবাঁদীদের বলা চলে গ্ররুতির সন্তান তির সঙ্গে 
এদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ । এদের 'আচাবর-ব্যবহার সামাজিক রীতি-নীতি 
ইত্যাদি খুবই চিত্তাকর্ক। মালয়ীদের সমাজে একজন করে “পেংহুলু; 
ব| মৌড়ল থাকে । এই মোডলের হুকুম সকলকে মেনে চলতে হয়) 
তবে শান্তি দেবার প্রয়েজন হলে পুলিসই শান্তি দেয়। মাঁলয়ের বড় 
বড় হরে মালয়ীদের ঠাই নেই-_সেখানকার মকল স্ুখ-সুবিপা ভোগ 
করে বিদেশীরা । মালয়ীর! প্রায়ই চাকরি কিংবা চাযবাপ করে 
জীবিকাঁনিরবাহ করে। আগেকার দ্রিনে এদের মধ্যে মারাত্মক দীসত্ব- 
প্রথার চল ছিল। তবে এখন এই কুগ্রুথ। বিষ্মান নেই । যদ্দি কেউ 
টাকা ধার নিয়ে শোধ করতে না পারত, তবে এদেরু_ সামাজিক 
গ্রথানুযায়ী সে-ব্যক্তিকে ছেলেমেয়ে-্জদ্ধ মহাজনের গৃহে চিরদিনের জন্ত 
ক্রীতদাসরূপে থাকতে হতো। যদি কখনও এই সব ক্রীতদান 
অত্যাচার সহ করতে না পেরে পালিয়ে যেত, সেক্ষেত্রে তাদের 
মনিবেরা তাদের হত্য] করলে পর্যন্ত শান্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতো । 

মাঁলয়ী পল্লীর ঘরগ্তলো ভেতরে-বাইরে বেশ পরিফার পরিচ্ছন্ন 
দেওয়াল ও মেঝে কাঠের তৈরী । ঘরেরছাদ আতপপাতায় ছাঁওয়া। 
আসবাবপত্রের মধ্যে দু'একটি টুল, ছু'একটি চেয়ার ইত্যাদি আছে। 
কোনো৷ কোনো বাড়িতে একট! খাটিয়! পাতা, ঘরের দেওয়ালে নান! 
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রকমের ছবি দিয়ে সাজানো । মালয়ী মেয়েদের ঘোমটা দেওয়ার 
রেওয়াজ নেই । মাথায় তাদের বাহারে খোপায় ফুলের মাল1-_কারও 
চুলে ফুল গোজা। ঃ 


মা 


22৮৫) 


থে 


হজ পাট ৩৮5০ ০8৮254৯৮ ভিতি, 
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মালয়ে ম্যালেরিয়া, ( কলেরা, বসস্ত প্রভৃতি বোগ খুব কদাচিৎ হয়) 
ব্যাধির প্রকোপ খুব বেশি। এদের মধ্যে ৬৫ থেকে ৭*জন 
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ম্যালেরিয়াতে ভোগে, পেটজোড়া পিলে অনেকেরই আছে । এখানকার 
গ্রামগুলোতে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক-ব্যবস্থা অবলগ্বন না করায় রোগটির 
ক্রমণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে । মালয়ীরা অত্যন্ত গরীব। 
অর্থাভাবের দরুন অধিকাংশের পক্ষেই উপযুক্ত পুষ্টিকর, খাছ্য গ্রহণ করা! 
সম্ভব হয় না। নেইজন্তে রোগের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতেও এরা 
পারেনা । খোঁজ করে দেখলাম এখানকার রোগীরা হাঁসপাজ্তালে বড় 
একট1 আসে না। রোগ হলে. এরা তুকতাক আর টোট্কা-ফোট্কার 
উপরেই নির্ভর করে বেশি। সব গ্রামেই একজন করে ওঝা থাকে, 
ওঝাদের ওপর এদের গভীর আস্থা। মালয়ে সরকারী সাহীষ্যপ্রাপ্ত 
হাসপাতালের সংখ্যা, ২৮৩টি, এর মধ্যে ৭২টি হচ্ছে বড় সাধারণ 
হাসপাতাল-_অন্গুলি ছোট ছোট । আর স্টেটের হাসপাতাল আছে 
২৩২টি। মাঁলয়ের হাসপাতালের এই সংখ্যাধিক্য দেখে যদি মনে করা 
যায় যে এগুলিতে ধনী-দরিদ্র নিবিশেষে সকলেরই স্থৃচিকিৎসার; 
বন্দোবস্ত, আছে, তাহলে ভুল করা হবে। পৃথিবীর সর্বত্র যেমন ধনী 
ও দরিদ্র এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তারতম্য আছে মালয়েও সেই 
নিয়মের ব্যতিক্রম নেই । বাঙলাদেশের হাসপাতালে ষেন্ধন দেখতে 
পাওয়া যায় দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থার একাস্ত অভাব, 
মালয়েও তাই। এমন অনেক জটিল ব্যাধি আছে প্রথমে সাবধানতা 
অবলম্বন করলে যা সহজেই আরোগ্য হয়; কিন্তু গরীব রোগীর! 
পাড়ার্গী কিংবা শহরের দরিদ্র পল্লী থেকে যদিবা কায়ক্লেশে ভাড়। 
জোগাড় করে হাসপাতালে গিয়ে হাজির হলো তো হাসপাতালে শধ্যার 
অভাব এই অঙ্গুহাতে তাদের বিমুখ করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। 
এমনিভাবে কিছুকাল ঘোরাঘুরির পর বিফলমনোরথ হয়ে শেষে 
এরা অদৃষ্টের হাতে আত্মনমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ওদিকে রোগ 
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ক্রমশই বেড়ে যায়, শেষে এমন এক সময় আসে যখন একান্ত নিরুপায় 
হয়ে রোগী শেষচেষ্টা করবার জন্যে হাসপাতালে এসে হাজির হয়? 
তখন ভন্তি করবার মালিক ধীরা তারা «“বিছান! খালি নেই” একথা 
আর বলতে পারেন না।, তখন কিঞ্চিং দুঃখপ্রকাশ করেন, যথাসময়ে 
রোগীকে হাসপাতালে না নিয়ে আসা যে কত অন্যায় হয়েছে সে বিষয়ে 
লম্বা লেকচারও হয়তে। ঝাড়েন। বলেন, কেস হোপলেন” এখন 
আর কিছু করা যাধনা। যখন করা যেত তখন কেন করা হয়নি-_ 
এ কৈফিয়ত কি দেশবাসী তাদের কাছে দীবী করতে পারে না? কিন্ত 
ধনী ব্যক্তিদের বেলায় সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা । অস্থখ হলে হাসপাতালের 
শয্যা দখল করতে তাদের কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না অথচ দাতব্য 
চিকিৎস।লয় মানেই তো! এমন স্থান যেখানে দরিদ্র লোকদের চিকিৎসার 
স্ব্যবস্থা আছে । সেখানে ফলাও করে লেখা থাকে “এই চিকিৎসালয় 
দরিদ্র রোগীদের জন্য” । অথচ কথায় ও কাজে কি গরমিলই না দেখা 
যায়। ধনী ও দরিদ্রের এই পার্থকা কি ভারতে কি মালয়ে সর্বত্রই 
নজরে পড়েছে । আর মনে প্রশ্ন জেগেছে, কেন এই বিভিন্নত। ? 
'দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন না হয় এ-সমস্ত অবিচার আমরা মুখ 
বুজে সহা করেছি কিন্তু আজ “ম্বাধীন” ভারতে এর আশ প্রতিকার হওয়া 
আবশ্বক | 

মালয়ের হাসপাতালগুলোতে একটা জিনিস লক্ষ্য করে আশ্চর্য 
হয়েছি__সেখানে মালয়ী রোগীর সংখ্যা এত কম যে তা আঙুলে গোনা 
যায়। জিজ্ঞানা করে জানতে পেরেছিলাম যে, হাসপাতালের ওপর 
মালয়ীদের বিরাগ ও ভীতি অত্যধিক। একথা শুনে মনে মনে ভেবেছি 
যে এর মুলে কি অর্থাভাব, শিক্ষার অভাব, ন! হাসপাতালের কতৃপক্ষের 
উদার ও সদয় ব্যবহারের অভাব! আমার ধারণ! উপরোক্ত তিনটি 
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কারণের মধ্যে মালয়ীদের হানপাতাল-ভীতি ও শিক্ষার অভাবই মৃখ্যত 
দায়ী। বৃটিশর! এদেশ থেকে এত টাকা লুঠছে, শিক্ষাবিস্তারের নামে 
এত স্কুল খুলেছে, কিন্ত দরিদ্র দেশবাসীর রোগযস্ত্রণা লাঘবের উপযুক্ত 
ব্যবস্থা যদ্দি না করতে পারলে তো! সভ্যজগতের সমক্ষে লজ্জায় তাদের 
মন্তক অবনত হওয়৷ উচিত । | 
এখানকার প্রত্যেক গ্রামে একটি করে বাজার আছে। এখানকার 
বাজারগুলোতে শুটুকিমাছের প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া ঘায়। অধিকাংশ 





রাস্তার ধারে খাবারের দোকান 
গ্রামেই একটা করে পাঠশালা আছে-__তাঁতে ছোট ছোট ছেলে- 
মেয়েরা পড়তে আসে । পাঠশালাতে গেলে দেখা যায় ছোট ছোট] 
ছেলের! পাততাড়ি স্মুখে রেখে ছুলে ছুলে পড়া করছে । মাঝে মাঝে 
গুরুমহাশয়ের ধমক কানে আসে। পাঠশালাগুলোতে হট্টগোলের আর; 
অন্ত নেই। আমাদের দেশের মত এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-সম্প্র্দায়ের অবস্থাও শোচনীয় । এই সব পাঠশালায় গভন মেণ্টের 
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তরফ থেকে ষে সাহায্য দেওয়া হয় তা নামমাত্র । শিক্ষকগণ যা মাইনে 
পান তাতে তাদের সংসারের খরচ কুলিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয় না। সেদিন 
জনৈক বন্ধু আমায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বাঁড়ি নিয়ে 
গেলেন। তীর আতিথেয়তা আর উদার ব্যবহার মনকে মুগ্ধ করলে । 
তাঁবু জীর্ণ মলিন শতছিন্ন বেশ ঘোর দাবিদ্র্যের পরিচয় প্রদান করছিল । 
ঘরে *আঁসবাবপত্রার্দি কিছুই নেই বললেই চলে। আমাদের মত 
মালয়ীর(ও ভূলে গেছে যে জাতির ভবিষ্যৎ এই সকল শিক্গকের হাতে । 
কাজেই জ্াতিগঠন করতে হলে সর্বাগ্রে এদেব অবস্থার উন্নতি কর। 
আবশ্যক । ওদিকে মাঁলয়ের ইতরাজী স্কুলগুলোর অবস্থা অন্যরকম । 
সেপানে জুনিয়ার ও সিনিয়ার কেম্ত্রিন পড়ানো হয। সে-সব স্কুল খাস 
বুশের তত্বাবধানে পরিচালিত । সেখানে শিক্ষকদের মাহিনা একশত 
থেকে চারশত ডলার (প্রতি ডলাব এক টাকা নয় আনা)। 
এখানকার শিক্ষা বিদেশী পদ্ধতিতে চলে এবং ছাত্রদের মাঁহিন। এত 
বেশি যে গরীব মালয়ীরা তাদের ছেলেমেষেদের ওখানে ভর্তি করতে 
পারে না। মাঁলয়ে ই্রাঁজী স্কুলের সংখ্য। ৪১৯টি, মালয়ী স্কুলের সংখ্য। 
৬০৭টি) .মালমী ও তামিল স্কুলের অধিকাংশই পাঠশালা বললেই 
চলে। আর যে-উপায়ে এদের শিক্ষা-দীক্ষা হচ্ছে তার পরিবর্তন হওয়া 
আবশ্তক,_এদের শিক্ষাপদ্ধতি যে খুব উচ্চস্তরের তা নয়। 

এ প্রসঙ্গে একটি কথ| বলা আবশ্যক যে মালয়ী ভাষার মাধ্যমে 
সমগ্র এশিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগস্ত্র স্বাপিত হতে পারে, কেন ন৷ 
আজকের দিনে মাঁলয়ী ভাষা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রত্যেক জায়গায় 
প্রচলিত আছে। এদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচিত 
হওয়া একান্ত আবশ্তক। ভারতের হিন্দুস্থানী ভাষার মত সমগ্র দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার দ্বীপসমূহে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হয়ে এই ভাষা কথিত হয় 
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যদি সমগ্র এশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে হয় তাহলে আমাদের এই ভাষ। 
জানা উচিত। কেন না৷ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে সম্পূর্ণরূপে 
মুক্তিলাভ করার জন্তে আজ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে 
পারস্পরিক সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। মালয়ী (ভাষা খুব সহজ 
ও প্রাঞ্জল_-এ ভাষাতে ব্যাকরণের খুব কড়াকড়ি নিয়ম নই । 
আমাদের দেশ থেকেও এ ভাষায় “অল ইপ্ডিয়া রেডিও, মীরফতে 
প্রত্যহই সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে সেই বেতারবার্তা পূর্ব এশিয়ার 





চীন! মন্দির 
ঘরে ঘরে পৌছে আমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন 


করছে। 
সমস্ত মালয় দেশের লোকসংখ্যা চুয়াল্লিশ লক্ষেরও কিছু বেশি। 


এর মধ্যে মালয়ী উনিশ লক্ষ; আর বাকী চীনা, ভারতীয়, থাইবাসী, 
ইউরেশিয়ান ও ইংরেজ । মালয়ে মালয়ীর সংখ্য1 শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ, 
যদিও চীন! ভারতীয় ও অন্যান্ত জাতির সমন্বয়ে মালয়ী জাতি সংখ্যা- 
লঘু। তাই. বলে যে মালয় দেশটি এই গঞিষ্ঠ সম্প্রদায় শাসন করবে 
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তা হয় না। তীর সকলেই ভাইয়ের মত অবস্থান করবে এটাই 
বাঞ্ছনীয় | 

প্রথম গণনায় মাঁলয়ে চীনা, মালয়ী, ভারতীয় এবং অন্যান্ত সম্প্রদায়ের 
হিসাব £ 


১৯৪১ সাল ১৯৪৭ সাল 

1 মাঁলয়ী--২২,৭৭,০০৯ ২৫১১৯,২২৪ 
চীন1_-২৩১,৭৮,০০ ২৬,১১,৩৯৭ 
,ভারতীয়_-৭৪,৪০০ ৬১০৫১৪৩৭ 
অন্্যান্য-_-১১০৯১০ ০০ ৭৭)৭৭৮ 


চীনারাই হচ্ছে এখানকার সংখ্যা-গরিষ্ঠ জাতি। 
মালয়ের মধ্যে মালয়ীদের হিসাব £ 


স্টেট-সেটেলমেন্টে ২৫৬ পাসেন্ট 
পেরাকে ৩৫ ৬ % 
গেলাঙ্গরে ২৩১ রি 
নেগ্রিসেঙ্গিলনে ৩৭'৩ 
জোঁহরে ৪৬৪. ৯ 
পাহাঙে ৬১৭ টি 
কে্দাোতে ৬৬৬ এ 
ট্রেঙ্গান্ধ ও কেলানটনে ৯১৩ 


এখন এদের সামাজিক রীতি-নীতি ও উৎসবাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
ছু'চার কথা বলছি। এদের বিবাহপ্রথা। আমাদের দেশে বর যেমন 
বরযাত্রীদ্দলমহ কনের বাড়িতে যায়, এদেশে সেরকম নয় । কনেই এখানে 
উত্তম বসন-ভূষণে সঙ্জিত হয়ে বরের বাঁড়িতে যায় এবং আসল 
বিবাহ-অনুষ্ঠান সেখানেই সম্পন্ন হয়। মালয়ে পৈতৃক সম্পত্তির 
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উত্তরাধিকারিণী হয় মেয়েরা-_ছেলেদের তাতে ,কোনো অধিকার 
থাকে না। বিধবার! ইচ্ছা করলে আবার বিয়ে করে ঘর-সংসার পাততে 
পারে। এখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা প্রচলিত আছে। 

মালয়ীদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুব কম। ফে-কয়জন আছেন 
তারা বেশির ভাগই সরকারী দপ্তরে চাকরী নিয়ে মালয়ের বিভিন্ন হবে 
বাস করছেন । 

এদের অনেকগুলি পত্রিকা আছে; তাঁর মধ্যে ণাশ॥০ ০1০০ ০9? 
7০০19” প্রধান । মালঘ্ে থাকতে এই পত্রিকাঁথানি নিয়মিতভাবে 
পড়বার সশ্রযোগ আমার হয়েছে । জোহরবারুর সুলতান এব পৃ্পোষক | 
পত্রিকাঁখানি যেমন উত্তমু কাগজে পরিপাটিরূপে ছাপা হয় তেমনি এতি 
পাঠবোগ্য লিনিমও অনেক থাকে । এই কাগজের মুখ্য উদ্দেণ্য 
মালযবামীদের ছুঃখ-দৈন্য অভাব-অভিযোগ আশ1-আকাজ্কার কথ! বাক্ত 
করা, কিন্তু ছুনিয়র সকল মুললমান যাঁতে এক্যবদ্ধ হয় সেই উদ্দেশ্টে 
এই পন্রিকণর ভেতর দিয়ে পরোক্ষভাবে প্রচারকার্ধও চালানো হয । 
এতে মিশর দেশের রাজা-রাণী, জোহরবারুন সুলতান, মালয়ী মসজিদ 
ইত্যাদির ছবি প্রকাশিত হয়। কবিতাও নেহাৎ কম ছাঁপা হয় না। 
পারস্য ইরান প্রভৃতি মুপলমান-প্রধান দেশ সম্বন্ধে প্রবন্ধও মাঝে মাঝে 
প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনে প্রবন্ধ আমার নজরে পড়েনি । 
মালয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম, তাতে একটা! কথা' 
প্রায়ই আমার মনে হতো! এবং আমি গভীরভাবে ভাবতাম আজ 
1009 4819১ অর্থাৎ “এক এশিয়া” এটাই প্রতোক ভারতহিতৈষীর 
মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। কাজেই এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতের হিন্দু- 
মুসলমানের বিভেদের কথা যত কম প্রচারিত হয় ততই ভারতবর্ষের 


তথা সমগ্র এশিয়ার মঙ্গল। 


দ্বিজাতিতত্ব, বিজাতীয় শাসকদের মিথ্যাপ্রচাবের ' ফলেই মাত্র, 
একদল লোকের মনে বদ্ধমূল হয়েছে। ভাবী এশিয়ায় বিপুল সম্ভাবনাকে 
যেন আমাদের সাম্প্রদায়িকতা তিলমীত্র ক্ষুপ্ন না করে, সেদিকে 
আমাদের বিশ্যে লক্ষ রাখতে হবে । ৮1109 ০199 ০1 [90101১ 
ছাড়া আরো ছুটে ৫দনিক পত্রিকা আমার হাতে পড়েছে তাতে দেখেছি 
এদেরনিজেদের দেশের এবং ছুনিয়ার খবর । কায়েদে আজম জিন্নার 
ছবি ও মাঝে মাঝে তার বক্তৃতা, এদের পত্রিকায় প্রকাশিত হতো । 

মালুয়ের সাম্প্রতিক বাঁজনীতিক্ষেত্রে ধারা বিশেষ প্রভাববিস্তার 
করেছেন তন্মধ্যে মিঃ সি. ডি. আবছুলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
মহম্মদ সালে দাউদ-সম্পাদিত [9 5০1০০ ০117১001০” ইংরাজী 
পাক্ষিক পত্রিকাটি জনমত-গঠনে বিশেষ সহায়ত! করছে । 

আগেকার দিনে মালয়ীবা এখনকাঁর মৃত হীনবীর্ধ ছিল না। তাঁরা 
খুব সাহসী ও রণকৌশলী ছিল। তার] বিষাক্ত তীর আর বল্লম নিয়ে 
যুদ্ধ করতো । দেশের ম্বাপীনতার জন্যে মৃত্যুকে তারা গ্রাহ করতো 
ন|তার পরিচয় তারা বিশেষভাবে দিয়েছিল পতুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধের 
সমঘে। কিন্ত ইংবরাজেরা মালয় অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে_ এদের য1 
কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল সব কেড়ে নিলে । ধীরে ধীরে এরা এক নিবীর্ষ 
জাতিতে পরিণত হলো । ইংরেজরা দাসত্বের নাগপাঁশ এমন কৌশলে 
এদের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে দিলে যে এরা দাসস্থলভ মনোবৃত্তিবশত বিদেশীর 
হুকুম তামিল করেই নিজেদের কৃতার্থ মনে করতে লাগলো । তাইতো 
ইংরেজের লেখায় এধরনের কথা পাওয়া যায় যে মালয়ীরা নাকি বলে, 
৫০ 1191983১111 60 1786 ০00 11)6919506 90100901690, 1000 
স1)01) 00600591086 2156৪ 210 01097, ০ 1119 6০ 00] 16. 


বিদেশী লেখক মালয়ীদের সম্বন্ধে একথা বলেন, 4১011693 ৫০ 706 


১৩৪৯ 


£1)061986 10100 00001, অর্থাৎ রাজনীতিতে মালয়ীদের কোন আগ্রহ 
নেই ।--আগে যাই হোক, একথা এখন আর মালয়ীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য 
নয়। | 

মালমীর! মৃনলমীন-ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের -মধ্যে রামায়ণের কথা 
ও কাহিনী অবলম্বনে যাত্রা ও নাচ হয়। মালয়ীভাষায় লেখা রামায়ণের 
নাম “হিকায়াত রাম” মীলয়ের প্রতি ঘরে তা পঠিত হয়। আমাদের 
দেশেরই মত মালয়েও বৃদ্ধা স্ত্রীলৌকেরা মাটির প্রদীপের সামনে পা 
ছুড়িয়ে বসে স্বর করে রামায়ণ পাঠ করে। এই রামায়ণ-পাঠ শোনবার 
জন্যে তাদের গৃহপ্রাঙ্গণে পাড়ার বৃদ্ধা ও যুবতী স্ত্রীলোকদের আর ছেলে 
মেয়েদের ভীড় জমে যায়। রামায়ণের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার কথা 
রামচন্দ্রের বীরত্বকাহিনী আজও তাদের গভীরভাবে অভিভূত করে। 
মালয়ের পর্বতগাত্রে ও গিবিগুহায় যে সমস্ত দেব-দেবীর মুতি খোদ্দিত 
. আছে-সেগুলো দেখলে একদ৷ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি এদের কিরূপ 
প্রভাবিত রুরেছিল তা বুঝতে পারা যায়। মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ কর! 
সত্বেও অনেক হিন্দু আচারানুষ্ঠান এদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে 
ওতঃপ্রোতিভাবে বিজড়িত। মালয়ের হৃত্যকল! শ্যাম, ইন্দোচীন, 
জাভা, বলী ও স্থমাত্রায় প্রচলিত নৃত্যেরই অনুরূপ । তবে ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানের নৃত্যের মধ্যে একটু আধটু ইতরবিশেষ যে নেই তা নয়। 

মালয়ীরা জাত-শিল্পী। হৃচী-শিল্প এবং অন্তান্ত শিল্পকর্মে এদের 
সহজাত নৈপুণ্য প্রশংসনীয় । কোয়ালা-লামপুরে বাটুরোডে মালয় দেশের 
একটি শিল্প-প্রদর্শনী দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো । সেখানে 
বিভিন্নস্থানের স্ুচী-শিল্পের যে-সমঘ্ত নিদর্শন জড়ো করা হয়েছিল 
সেগুলোর সুক্্ম কাজ ও সৌন্দর্য আমার মনে বিল্ময়ের উদ্রেক করেছিলো । 
এদের পরনের কাপড় (সীরং) ও জামার (কুবায়া) ওপর ছুচস্থতো 


১৪৩ 


দিয়ে এরা এত বিচিত্র নক্সা ফুটিয়ে তোলে যে, এদের শিল্পনৈপুণোর 
প্রশংসা না করে 'পার। যায় না। মালাক্কার বেতের ছড়ি, কেলাদটন্‌” 
ও পাহাঙের বিচিত্র কারুশিল্প প্রদর্শনীটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে 
তুলেছিলো। সেমাং ও সাকাই জাতির ছোট ছোট তীর আর ছোট, 
ছোট হাতিয়ার, শ্তামদেশ ও চীন থেকে আনীত নানা ভ্রব্য-সম্ভার, 
মালয়ের রং-বেরঙের ফুলের গাছ, নানাবিধ বিলাতী ও জাপানী মাল 
ইত্যাদি রকমারি 'জিনিসের সমন্বয়ে প্রদর্শনীটি বিশেষ চিত্তকর্ষক হয়েছিল। 
এ-ছাঁড়া টিন ও মাটির মিশ্রণে তৈরী 09৪: নামে একরকম ধাতুনিযিত 
ছোট ছোট বাহারে জিনিসের আমদানী হয়েছিল প্রচুর। এগুলি খুব 
মজবুত এবং টেকেও বহুকাল । প্রদর্শনীটিতে স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন 
বিষয় শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত ছিল। নাসিং শিক্ষার একট বিভাগ 
খোলা হয়েছিল । এতে বেশির ভাগ চীনা মেয়েরাই শিক্ষা নিচ্ছিল। 
এর সঙ্গে একটি স্বাস্থা প্রদর্শনী ও খোল! হয়েছিল। নানাদেশের লোকের 
সমবেত চেষ্টায় প্রদর্শনীটি হয়েছিলো সবাঙ্গনুন্দর, তবে একথা সত্য 
যে মালয়ীরাই ছিল এ ব্যাপারে অগ্রণী। এদের অক্লীস্ত চেষ্টায়ই এটি 
সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিলো । 

১৯৪০ সালের সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখতে পাওয়া যায় সে 
ব্ছর মালয়ে দুইশত মিলিয়ন পাউও্ড জিনিসপত্র রপ্তানী ও আমদানী 
হয়েছে। এখান থেকে টিন ও রবার রপ্তানী হয়, আর তার পরিবর্তে 
খাগ্যবস্ত আর বিলীসদ্্রব্য আমদানী হয়। মালয় গভনমেণ্টকে 
বহির্জগতের রপ্তানি ও আমদানীর ওপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে 
হয়। রপঞ্ঠানির শুক পাওয়া যায় শতকর1 ৩০ ভাগ, আমদানীর শুক্ক 
শতকরা ১২ ভাগ মোট ৫২ ভাগ পাওয়া যায়। এই আমদানী ও 
বধ্চানীর বাজার মন্দা হয়ে পড়লে মালয় গভনমেন্টকে বেশ বেগ পেতে 


১৪১ 


হয়। কারণ জনসাধারণের শুক্ক থেকে তাদের বিলাসের ব্যয়ভার বহন 
করা.কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে । এদেশের বেশির ভাগ অর্থই বিদেশে চলে 
যায়--মালমীরা শুধু চাষের আর উৎপাদনের মালিক-_গ্রাসের মালিক 
নয়। শুধু পেনাঙেরই রাজস্ব থেকে বার্ষিক ২০,০০,০০০ ডলার আয় হয়। 
এর্‌ প্রায় সবটাই ব্যয়িত হয় ইউরোপীয় জাতিসমূহের স্থখ-স্থুবিধার 
জন্যে, যদিও কাগজপত্রে দেখান হুয় যে, টাকাঁট1 মালঘ়বাসীদের ,জন্টেই 
খরচ করা হচ্ছে । ১৯৩৮ সালের ইপ্টাবন্থাশনাল লেষান অফিস থেকে 
যে বিপোর্ট বের হয়, তাতে লেখা আছে 2 “খাও ০0107 ০01 
০010919078))10 70103 01 1762100) 301060.0)) 11009100) 200 
90101)10110610175,--8057050 01 টি 51131010111 17101)0): 


8178৮017005 ০0৭01000701) 01199” থাৎ ( মালফাদের) স্বাস্থ, 
শিক্ষা, গৃহাদি নির্মাণ ও যাতীয়াতব্যবস্থ রি বিভিন্ন খাদি বু 
অর্থব্যয় করা হয়। এখানক।র জীব্নধাত্রার মান অধিকাংশ প্রাচ্যবেশ 
থেকে অনেক উন্নত ।” কিন্তু মালযে গিয়ে আমার যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
হয়েছে তাতে আমি জৌরগলাগ্ বলতে পারি যে, ইখবেজরা নিজেদের 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এ বিপুল অর্থের প্রায় সবটাই খরচ করে 
মালয়ীদের ভাগ্যে জোটে ক্ষুদ-কুঁড়ে। মাত্র । অথচ এদের্ই কব জীবন- 
যাত্রার মানের অনুপাতে দিতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। 


মালয়ে ভারতীয়ের। 


এবার মালয় প্রবাসী ভারতীয়দের কথা একটু আধটু বলা দরকার । 
সাধারণত এদের মধ্যে চাররকমের লোক দেখতে পাওয়া যায়। 
তারমধ্যে ভালমন্দ দুইই আছে। একদল হচ্ছে “পরশুরামের ঝুনঝুন- 
ওয়ালা বাটপাড়ের” মত হুদখোর চেটিয়া সম্প্রদায়, তারা জোকের মত 


্ ১৪২ 


সবদাই মালয়ীদের রক্তশোষণ করে নিজেদের পকেট পুষ্ট করছে । আর 
একদল হলো ডান্তার ও উকিলসম্প্রদায়। উকিল বলতে আমাক” 
বি-এল বা এমএ বি-এল পাশ কর আইনব্যবসাধীদের কথা বলা হচ্ছে 
এ কথা মনে করলে ভূল করা হবে। কেননা ভারতে পাশ করা 
উকিল এখানে খ্যবসা করতে পারে না। বুটিশরা নিজেদের কায়েমী 
স্বার্থের খাতিরে এই নিয়ম করেছে যে, বিলাত থেকে ব্যাধিস্টারী না 
পড়ে এলে এদেশে কাউকে আইনব্যবস| করতে দেওয়া হবে ন|। 
ডাক্তীর এম-বি হলেও চলে । সমগ্র মালয়ের মধ্যে সির্দাপুরেই শুধু 
চা অব্যয়নের স্বুযোগ আছে, আর কোথাও নেই । এখান 
থেকে লাইসেনপিয়েট ঠিপ্লোম। দেওয়া হয়। আঘাদের এল, এম" 
এফ,দ্রের চেয়ে তারা অনেক বেশি ভাগ্যবান । আমাদের এল. এম. এক, 
পিলাতে গিয়ে পিজেদের কৌন ডিগ্রী আনতে পারে শা কিন্তু এখানকার 
ল[ইসেন্নিয়েটরা বিলাতে গিথে আমাদের এম. বি.দেব মত নিজেদের 
ক্তিত্বঅনুধায়ী ডিগ্রী নিয়ে আসতে সক্ষম হয় | এদেশে এম, বি. ডিগ্রী 
নেই, কিন্তু তাই বলে এব নিন্চেই্ হয়ে বসে থাকে না। অনেকে 
হংকং-এ, এম. বি. ধি এস, ডিগ্রি শিতে ঘায়। অনেক ভারতীয় ডাত্তার 
এখানে হামপাতাল ও ববারুবাগানে কাজ করছেন। আবার ওখানে 
কেউ কেউ বেশ প্র্যাকটিস জমিয়েছেন । 

বাঙালী যে-কয় ঘর আছেন তা অন্য ভারতীয়দের অপেক্ষা! সংখ্যায় 
ল্প। এদের অনেকে যুদ্ধের পূর্বে ও ইংরেজের সাথে সাথে দেশত্যাগ 
করেন। এদের মধ্যে ডাক্তার, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার বেশির ভাগ 
অন্য ব্যবসায়ী খুব কম। এদের মন বেশ উদার ও বৃহ। সকলেই 
আমোদপ্রিয়, হেসে-খেলেই দিন কাটান। পাশ্চাত্য সভ্যতা এদের মধ্যে 
কারও কারও বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে । মাতৃভাষায় পরধস্ত কথা 
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বলতে কাকেও কাকেও বেশ বেগ পেতে হয়-_লেখা ও পড়া ত দুরের: 

*খর্'। সেবার একজন বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ি বেড়ীতে গ্লোম। 
ভত্রলোক ও তার স্ত্রী আনন্দিত হয়ে তাদের ছেলেদের চিঠি আমাকে 
দেখিয়ে বললেন যে, তাদের ছেলেরা কেমন সুন্দরভাবে বাঙলীভাষায় 
চিঠি লিখতে শিখেছে । চিঠি দেখলাম-_খুব ছোট" ছেলের হাতের, 
লেখ! বলে মনে হলো, কারণ চিঠিট1 বেশ ধরে ধরে লেখা । পড়ঙ্লাম, 
পড়ে বুঝলাম যে চিঠি ইংরাজীর বাংলা তর্জমা। প্রথমে আমার 
প্রিয় পিতা ও মাতা” পরে “আপনাদের বিশ্বস্ত পুত্র--তার নিচে 
নাম সই করা । জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে পুঞ্জটির বয়স 
চব্বিশ। ছোটবেলায় এরা বাঙলা শেখবার স্থযোগ পায়নি তবে 
নেতাজীর চেষ্টায় তার্দের ছেলেরা এখন একটু শিখেছে । অন্যান্য, 
ভাষায় তারা অনর্গল কথা বলতে পারে। 


এখানকার পাঞ্ধাবী শিখ-সম্প্রদীয়ের মধ্যে স্কুলমাস্টার, কেবানি, 
ড্রাইভার ইত্যাদি আছে_-অনেকে গো-পালন করে জীবিকা অর্জন 
করে। তবে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই পুলিস-বিভাগে কাজ করতো । 
এই বিভাগে এদের সম্প্রদায় থেকেই বেশির ভাগ লোক নেওয়া 
হয়েছিল-__কি্ত যুদ্ধের সময় এরা আই. এন, এতে যোগদান করেছিলো 
বলে এদের কর্ম থেকে অবসরগ্রহণ করতে বুটিশরা বাধ্য করলো। 
পাঞ্জাবী পুলিম বিতাড়ন করতে বুঁটিশের যে তৎপরত। দেখা গিয়েছিলো 
তা তাদের কূটনীতিরই পরিচায়ক । বৃটিশরা পরাজিত হয়ে যাদের 
ছিন্নবন্ত্রের মত পথগ্রাস্তে ফেলে দিয়ে ভারতে পালিয়ে এসে প্রাণ 
বাঁচিয়েছিল সেই সব লোকেরা আই. এন, এ.তে যোগদান করে এমন কি 
মহাপাপ করেছিল যে তাই বুটিশ মহাপ্রতুর্া তাদের উপর খাগ্স। 
হয়ে উঠে তাদের কাজ থেকে বরখান্ত করল! 


১৪৪ 


এ-ছাড়া এখানে আছে দরিদ্র বুতুক্ষু রোগজীর্ণ কস্কালসাঁর সিংহলবাশী 


ও মাপ্রাজী শ্রমিকসম্প্রদায়। ভারত থেকে ববারগাছ কাটবার জন্তে 
এখানে এদের পাঠানো হয়েছিল । অর্ধেপার্জনের আশায় এরা হাজারে 
হাজারে এ দেশে এসেছিল"-এদের মধ্যে সকলেই এই মালয়ের বুকে 
তাদের শেষ নিঃশ্বান ত্যাগ করেছে। ভুলের মাশুল দিতে এদেরই 
ছেলেমেয়েরা আজ*'অত্যাচারিত হচ্ছে । বুটিশ রবার-ব্যবসায়ীর দল 
একদা প্রষঠুর প্রলোভন দেখিয়ে এদের এদেশে নিয়ে এসেছিলো । কিন্ত 
বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে ভারতের সেইসকল প্রবাসী শ্রমিকদের স্বপ্ন 
আজ ভেঙ্গে গিয়েছে। এদের শ্রমাঞ্জিত অর্থে বিদেশী বণিক আজ 
নিজেদের বাসের জন্যে গড়ে তুলেছে প্রাসাদৌপম বিরাট অট্টালিকা 
আর এদের জন্যে তৈরী হয়েছে ছোট ছোট কাঠের ব্যারাক যা 
মনুয্যবাসের অযোগ্য । ঘটনাচক্রে এই ব্যারাকে যাবার ভাগ্য আমার 
একদিন হয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখলাম ছুভিক্ষের নির্মম ছবি । 
জীর্ণশীর্ণ লোকগুলো ব্যারাকের নিচে বসে বসে হাপাচ্ছে_-পরনে রয়েছে 
শতছিন্ন নেংটি, কাপড় নয়। মেয়েরা বের হতে পারছে না আমাদের 
দেখে, লঙ্জায় ঘরের পাশে লুকিয়ে পড়ে। দরজা নেই যে দরজা দিয়ে 
দ্বার বন্ধ করে দেবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে দেখলাম-__খাছ্যের 
অভাবে কন্কালসার হয়ে শুয়ে শুয়ে ক্ষীণকঠে শব্ধ করছে। ম্যালেরিয়! 
বীজাণু প্রত্যেকটির রক্তে মিশে আছে-_রক্তাল্পতা এত বেশি যে কারও 
কারও রক্ত লাল ছিল নাঁ। একটু ছুগ্ধের অভাবে, ছুটে! অন্নের অভাবে 
আমাদেরই দেশবাসী আজ অকালে প্রাণ দিচ্ছে । আমার মনে আছে, 
আমি এ দৃশ্ত দেখতে না পেরে কিছু অর্থ তাদের দিয়ে আসি। খাচ্াপ্রব্য 
কিছু দিয়ে আসতে পারিনি কেননা বৃটিশ আইনে বাধতো৷। এই 
আইন আমি শাসনের ভয়ে মানলাম---কিস্ত ঈশ্বরের আইন সেদিন মনে 
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প্রাণে ভেঙ্গে তীকে অপমান করেছিলাম বলে তা এখনও আমায় কষ্ট. 
শ্দোয়। এদের আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল মাটির ছুটে! হাড়ি আর 
আমাদের খাগ্ঘা্রব্যের শূন্য টিনের কৌটোগুলে!। এদের মধ্যে আর 
একটি জিনিস দেখলাম-্বামীরাই তাদের স্ত্রীর চরিত্রের জন্মে দায়ী__ 
দুটো অন্নের জন্যে । এদের মধ্যে যৌনব্যাধির সংখ্যা অনেক বেশি। 
এদের সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্নমেন্ট আজও সম্পূর্ণ উদাসীন। মিথ্যঃ আশ্বাসে 
প্রলুব্ধ হয়ে ভারতীয় শ্রমিক দল একদা দলে দলে এদেশে এফে হাঁজির 
হয়েছিল; কিন্তু যে অবস্থায় এই সুদূর প্রবাসে তাদের জীবন্যাপন 
করতে হচ্ছে তা অবর্ণনীয় । ? 
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মালয়ে পাশ্চাত্য-জীতি 

পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের উৎপীড়নে ও শোবণে প্রাচ্যের 
যে সকল দেশ আজ দুর্গতির শেষ সীমায় এসে দীডিয়েছে মালয় তাদের 
অন্ততম। বাস্তবিক হতভাগ্য মাঁলয়বাসীদের উপর বিদ্রেশীর অত্যাচার 
ও উতৎগীড়নের আর অন্ত নেই। মালয় দেশটিকে শোষণ করে বৃটিশ, 
চীনা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ধনিকসম্গ্রদায়ের লোকেরা আঙ্ত প্রচুর 
সম্পদের অধিকারী হয়েছে কিন্তু মালয়ীর আজ পরপদীনত ও সর্ববিষয়ে 
পর্মুখাপেক্ষী । বিদেশীর দাসত্ব করেই তাঁদের দন কাটছে। যেমন 
করে কৌশলী ইংরেজ জাতি বাঁণিজ্যব্যপদেশে ভারতে এসে ক্রমে 
ক্রমে প্রতিষ্ঠা করলে তাদের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য তেমনি করেই একদিন 
তাঁরা বণিকরূপেই মায়ের উপকূলে এসে হাঁজির হয়েছিল ও সেখানেও 
বণিকের মানদণ্ড ধীরে ধীরে বাজদগ্ুরূপে দেখা দিয়েছিল । দেশটিকে 
শোষণ করে শুধু নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করাই ছিল তাদের একমাত্র 
লক্ষ্য । তাই যেখানে ছিল গরীব মালয়ীদের ধানের ক্ষেত সেখানে 
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তারা রোপন করেছে রবারবৃক্ষের সারি। এর থেকে যে বিরাট আয় 
হয় তার প্রায় সব্টাই এরা ভোগ করে। এখন সারা মালয়ে গ্রয় 
৩৫,০*,০০* একর আবাদী ববারবৃক্ষের জমি আছে। 

মালয়ে আবাদী জমির শতকরা ৬০ ভাগে রবার চাষ হয় আর 
মাত্র ১৫ ভাগে ধানের চাঁধ হয়। মোটামুটি আবাদী জমির পরিমাণ 
কোন-জাতির কতটুকু নিম্নে-তার একটি হিসাব দেওয়া হলো । 


০ রস 
সর 
সি শি জার এ 
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রবারশ্বুক্ষের সারি 
যাদের জমি ৫০০০ হাঁজার একরের বেশি ঃ 


জাতি মোট স্টেটের সংখ্যা মোট একর জমির পরিমাণ 
ইউরোপিয়ান ৪৭ ৩৫১৪৫০ 
চীনা . ২ ১২০২১ 
ভারতীয় ১ ৮ 
অগ্ঠান্য € ৪৮৭৮৫ 


যাদের ১০০* হাজার থেকে ৯৯৯ একর জমি £ 


***্* জীতি মোট স্টেটের সংখ্যা! মোট একর জমির পরিমাণ 
ইউরোপিয়ান ৪৮৬ ১০০৩৪৫ 
চীনা ৫১ ৮৭৫০৪ 
ভারতীয় ৭ ” ৯৩১৯ 
অন্ঠান্ত ১৬ ২৯৯১১ 

যাঁদের ৫* থেকে ৯৯৯ একর জমি £ 
ইউরোপীয়ান ২১৮. ১৬৩৮৮ 
চীনা ১১১ শ৮২১১ 
ভারতীয় ২৫ ১৬৯২৫ 
অন্যান্য ৮ « ৮ ৫২৫০ 
যাদের ১০* থেকে ৪৯৯ একর জমি : 

. ইউরো গীয়ান ৯৮৮ ১৫৭৮৪৪১ 
চীন! ১০৫১ ৩৫১৯৩৭ 
ভারতীয় ৩৪৬ ৯৩৮১৪ 
অন্যান্ত ৮৭ ৯৬০৬৪ 


১৯৪০ সালে শুকৃনো রবার ৫৩৮৪৪৮ টন মালয়ের বাহিরে রপ্তানী 
হয়েছে। ১৯৪৭ সাঁলে বৃটিশ কোম্পানীর! শুধু তাদের শুক্নো রবাঁর 
মাকিন পুঁজিপতিদের বিক্রয় করে রোজগার করেছে প্রীয় ১৭ কোটি 
ডলার। মালয়ের মোট বপ্তানীর ৩০ ভাগ শুধু মাকিন পুজিপতিদের 
হাতে গিয়েই পড়েছে, মালয়ে টিন, রবার ও অন্যান্য ব্যবসায়ে যুদ্ধের 
পূর্বে প্রায় দশকোটি পাউণ্ডের ওপর আয় ছিল-_যেটার মালিক সমস্ত 
ইউরোপিয়ানরা। মহাযুদ্ধের সময় যখন মালয়দেশ জাপ-অধিরুত হলো 
তখন আমেরিকান গভনমেন্ট কৃত্রিম উপায়ে রবার তৈরী করবার জন্তে 


১৪৮ 


অনেক ল্যাবরেটরী তৈয়ার করলো এবং অনেক চেষ্টার পর 'যখন তারা! 
সত্যই কৃতকার্য হইলো তখন রবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈয়ারীর কাজ" 
সেই কৃত্রিম রবারের দ্বারা সাধিত হলো। কিন্তু মহাযুদ্ধের পরও 
তাদের এই কৃত্রিম ,ববার উত্পাদনের জন্য আসল রবাবের 
চাহিদা একেবারে কম হয়ে গেল। কেননা আসল রবারের মূল্য 
কৃত্রিম রূবারের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি। আসল রবার বিক্রয় 
করতে হলে এখন “কৃত্রিম রবারের সমমূল্যে আর না হয় তার 
চেয়ে কিছু কমে বিক্রয় করতে হবে। আর কম মূল্যে 
বিক্রয় করতে হলেই শ্রমিকদের ওপরই নেই চাপট! এসে পড়তে 
বাধ্য হয়, কেননা মালিকরা ত আর লভ্যাংশ অন্পহারে নিতে 
চায় না। 

রবারের রপ্তানির সঙ্গে সঙ্গে মালয়ের আর একটি সম্পদ টিনও 
পাশ্চাত্য দেশে চলে যায়__এ থেকে ইউরোপিয়াঁনরা প্রচুর লাভবান 
হয়। 

১৯৪* সালে ৮৫৩৮৪ টন রধ্ধানি হয় 


১৯৪১ ৬৮০০০ ১ 2 2 
১৭৪২ ১৫০৪০ ?? ইঃ রা 
১৯৪৩ ১) ১৫০০০ ঠ 2 
১৯৪৪ ১৫৯০০ 


এই সব মালিকেরা টিনের খনির শ্রমিক ছাড়া রবার-বাগানের স্ত্রী- 
পুরুষ শ্রমিকদের রক্ত শোষণ করে নিজেদের পুষ্ট করেও কিন্তু 
ক্ষাস্ত ন্য়। উপরন্তু ছোট ছোট শিশুদের পর্যন্ত রক্তশোষণে বদ্ধ- 
পরিকর | সেই সব স্ত্রীপুরুষ ও শিশু শ্রমিকর্দের একটি তালিকা নিয়ে 
প্রদত্ত হলো। 


১৪৯ 


ফেডারেটেড স্টেটুস 


পুরুষ স্ত্রীলোক শিশু 
ভারতীয় ৭৯৮৭১ ৪১৪৫৭ ১৫১৩৮ 
চীন! ২৮০৩৫ ১৪৮৩৭ ১৭০৪ 
জাভানীজ ২১২৩ ৩৮২ , ৭১ 
মালয় ৩৬৭৮ ৬৪১ ২০ন 
অন্যান্ত ১৩১ ৫ 
আনফেডারেটেড স্টেট্স ৰ 
পুরুষ স্ত্রীলোক শিশু 
ভারতীয় ৪২৬৯৮ ১৮৯২৭ ৪৭০৬ 
চীন! ২৯৮৪২ ৬৮৯৪৯ ৮৯২ 
জাভানীজ ৭৬৩৭ ২২৪৫ ৪৯২ 
মালয়ী ১২২৮৪ ৫২৩৩ ৬৫৮ 
অন্যান্য ২৩৭ ১5 ২ 
স্টেটসেটেলমেণ্ট 
পুরুষ স্ত্রীলোক শিশু' 
ভারতীয় ৯৫৯৭ ৪ ৩৯৬ ১৩৬৩ 
চীনা ৪৮৫৫ ১১৭৩ ২০৪ 
জাভানীজ ৯১৯ ২৯৩ ১৪৫ 
মালয়ী ৫৪৬৩ ১৬৬৪ ১৭৮ 
অন্তান্ত ২৫ ৩ ৮ 


মালয়ীরা এখন এতটা পরনির্ভর্শীল হয়েছে যে বিদেশ থেকে খাছ 
না এলে এদের ক্ষুধার অন্ন জোটে না, আর বস্ত্র না এলে পরনে বস্ত্র 
ওঠে না । মালয়ে ইংরাজের অত্যাচার আজ সীম! অতিক্রম করেছে । 


১৫০ 


এই অত্যাচারী রাজশক্তিব বিরুদ্ধে একট! তীব্র অসন্তোষ আজ মালয়ে 
ধূমায়িত হয়ে উঠেশ্ছে। ব্যাপক বিদ্রোহের স্চনা আজ সেখানে দ্ঞএকে 
দিয়েছে। মলয়ের পত্রিকাগুলোতে এ বিদ্রোহের স্থুরই তীব্রভাবে 
বেজে উঠছে। এদের স্হজ সারল্যের স্থযোগ নিয়ে বিদেশীরা এদের 
সকল দিক দিয়ে বঞ্চিত করেছে । এই বঞ্চিত নিগীডিত জাতি শিরদীড়া 
সোজা করে দাড়াতে চাইছে__কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। 
এরা জানে এদের পেছনে আছে সমগ্র এশিয়ার সম্মিলিত শক্তি, তাই 





ফেরিওয়াল। 
শ্বেতার্জাতির অত্যাঁচাবের প্রতিরোধ করবার জন্যে আজ এর! 


বদ্ধপপিকণ। 
যু-দ্ধর দুর্যোগ থামবার সঙ্গে সঙ্গেই বুটিশ ধুরদ্ধরগণ মিলিটারী শাসন- 
কর্তাদের কাছ থেকে মালপ়ের শাসনভাঁর নিলেরাই নিতে মনস্থ 
করে বুটশ মালয়ান এডমিনিষ্টেশন নাম নিয়ে মীলয়ের শাসনকাজ 
চালাতে আরম্ভ করলো । এই সব শাসকদেব দলকে মিলিটারী 
১৫১ 


লোকদের মধ্যে থেকেই বেছে নেওয়া হলে! । এরা আধা-মিলিটারী আর 
*এক্াঁধা-সিভিলিয়ান হয়ে রইল। সিভিলিয়ানদের উপর শাঁসনকার্ধ 
চালাতে লাগলো । আবার দরকার পড়লেই মিলিটারীর সাহাধ্য নিতে 
লাগলো। এতে ভারতবাসীদের নেওয়া হলে! বটে, কিন্তু তাঁদের ওপর 
সর্বদাই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রইল, কেননা এই সময় চীনারাই গরিগরাহিনী 
গঠন করে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছিল। র 
রয়টার-কথিত এই গরিলার দলকে অনেকে সন্ত্রাসবাদ ও দন্থ্যর 
কার্ধকলাপ বলে খুব সোরগোল .আরম্ত করে দিয়েছে । আর সবচেয়ে 
বেশি ছুঃখের বিষয় যে ভারতীয় দূত মিঃ থিবি পর্বস্ত এই সকল দেশপ্রাণ 
মুক্তি-যোদ্ধাদের সন্ত্রাসবাদী বলে সকলের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতেও 
দ্বিধাবোধ করছেন লা। ই্রেট-টাইমস্‌ ১৯শে জুন তারিখে লিখেছে যে 
বর্তমানে এশিয়াবাসী কমিউনিস্টদের (1) ইউরোপিয়গণ থেকে বেশি 
প্রস্তুত বলে মনে হয়। তাদের সংখ্যা দশহাজার বলে ধরতে পারা 
যায়। রবারবাগাঁনের মালিক, পুলিস এবং সৈন্তবাহিনী এই যুদ্ধের 
চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে দৃপ্রতিজ্ঞ। পুলিস ও সৈম্তবিভাগ রবার 
বাগানের মালিকদের নিয়ে ছোট ছোট দল করে আত্মরক্ষার জন্ট্যে 
পাবম্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে এই বাহিনীটি গঠিত হচ্ছে । এ থেকেই 
বোঝা যাচ্ছে যে মালয়ে রয়টার-কথিত এই সম্্রাসবাদীরা শুধু চীনা 
গরিলাবাহিনীই নয় বরং তার সঙ্গে মালয়ের সমস্ত জনগণ জড়িত 
হয়ে রয়েছে; আর অপরদিকে রয়েছে সঙ্গীন উঠিয়ে সেই জনগণপীড়ক 
সামরিক কতৃপক্ষ, ববার ও টিনখনির মালিকের দল। প্রথম দ্রিকে 
যখন আমি মালয়ে ছিলাম তখন পত্রিকার মধ্যে দেখতে পেতাম যে এই 
দলটি চীনাদেরই দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কিন্ত যখন মাঝে মাঝে মালয়ী 
ও ভারতীয়েরাঁও এই দলের সঙ্গে যোগদানের জন্তে ধর1 পড়তে লাগলো 


১৫২ 


তখনই আমার ধারণা হয়েছিল, যে মালয়ে প্রত্যেকে প্রত্যক্ষভাবে 
সাহায্য করছে-স্বিদেশী বণিকের হ।ত থেকে রক্ষা পাবার জন্মে.!.... 
চীনা ৪ ভারতীয় ধনিকেরা এই গগ্ডগোলের মধ্যে পা বাঁড়ায়নি, 
বাড়িয়েছে সমস্তই শ্রমিকের দল। এর! হচ্ছে মালয় জাতীয় দল, মালয় 
কমিউনিস্ট দল,'গণতন্্রী যুবসংঘ আর মহিলা ফেডারেশন । এই সবকটি 
দল' নিয়ে মালয় গণতন্ত্রী ইউনিয়ন গঠিত। এরাই এই বিদ্রোহের 





শ্রমিক-অঞ্চল 
দেশের মুক্তিকামী দল নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে যদি দেশের স্বাধীনতা 
বহন করে আনতে চেষ্টা করে থাকে তাহলে সন্ত্রানবাদী বলে তাদের 
আমরা হেয় করতে যাই কেন! এই শোধিত অত্যাচারিত জনগণের 
বিরুদ্ধে পৃথিবীর সভ্যজাতিরা সকলেই মাথা খাড়া করে ফাড়িয়েছে। 
তাদের সমন্ত শক্তি দিয়ে এদের ধ্বংস করবার জন্য আজ তারা 
বদ্ধপরিকর। এই জন্যেই অস্ত্র ও লোৌকবল ঝীকে ঝীকে মালয়ের বুকে 
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এসে নামছে; আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া দূরের কথা ভারত পর্যন্ত এর 
শ্ুক্তায্যে বাদ পড়েনি। ভারত থেকেও গুর্থার দল দিল্লীর বুকের ওপর 
দিয়ে মালয়ের বুকে অভিযান শুরু করেছে--মালয়কে পরাবীনত! 
নাগপাশে বাধবে বলে। আমার একজন ইংরাজ বন্ধু মালয়ে বলেছিলেন 
যে, এই প্রর্থার দূলের সাহায্যে মালয়ের গোলমাল দুরের কথা ভারতের 
এই ম্বাধীনতা-সংগ্রীমকে অনায়াসে চিরতরে ধুঁলসাৎ করে দেওয়] থায়। 
এই অন্যায় কথাট। বলেই তিনি একটু লঙ্জিত হয়ে 'আমাঁর কাছে মাপ 
চাইলেন কেননা আমি যে একজন ভারতীয় সেটা তিনি ব্লবাধ সময় 
ভূলে গিয়েছিলেন । ৰ 

এই ষে গুর্থার দল মালয়ে খাচ্ছে এ দোষ কার ভারতের জনগণের 
না দেশের কর্ণধারদের ! যারই হক, এ পাপ যে সমস্ত জনগণ- 
কেই অসণবে সেটা নিশ্চিত। পণ্ডিত নেহরুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি 
বলেন যে, এইসব গ্র্থা সৈন্য বুটিশ বাহিনীর অন্তভূক্ত--ভারতীয় 
বাহিনীর নয়। এ দোষ ভবে কার ?--ভারতের নয়, নেপালের নয” 
পাশ্ত্যজাতির নয় (কারণ তাদের যে স্বার্থহানি হচ্ছে), তবে কি 
নিরাপত্ত। পরিষদের--ন|! এই অত্যাচারিত জনগণের ভাগ্যের দোষ? 
এই যে বিরাট দাবানল মালয়ের চাবিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এর জন্যে কি 
নিরাপত্তা পরিষদ তাদের সদিচ্ছায় একটি মিশন পাঠিয়ে অন্সসন্ধীন করতে 
পারেন না যে কেন এরা এই দাবানলে অসংখ্য প্রাণী আত্মাহুতি দিচ্ছে ? 
এ সংবাদ পরিষদের কাছে দেবার লোক নেই বলে কি অন্থায়েব 
প্রতিরোধ হবে না? মনে পড়ছে আটলান্টিক সনদের কথা--কত 
বড় বড় হরপে জাহির হয়েছিল সারা প্রথিবীতে সমজ্জ পরাধীন দেশের 
জনগণকে তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া হবে| কিন্তু হায়? ধাঁরাই 
এই সনদের চুক্তিতে সই করেছিলেন তারাই আবার যুদ্ধের পর মুখ 
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ফিরিয়ে দীড়ালেন। চাচিল সাহেঝু ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কথা 
শুনে গালে হাত দিষ্ুলন। আবার অন্যান্য দেশকে স্বাধীনর্তা দানের কা" 
শুনে বেশ জোরের সঙ্গে স্পষ্ট কথায় সাধারণ জনগণকে জানাবাব জন্যে 
তিনি বলেছিলেন ফষে (দউলিরা বুটিশবাঙত্বের ওপর মন্ত্রিত্ব করবার 
ইচ্ছ! তার মোেই,নেই। 

যদিও সমস্ত শোষকশ্রেণী সব সময়ে সাবধান হয়ে কথা বলবার 
অভাস বাখেন_ কিন্ত মাঝে মাঝে যখন ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন 
তখন অপ্রিয় সত্য কথা হলেও মুখ দিয়ে সেটি বের করে ফেলেন। তাই 
শ্রথিক-অসন্ভোষের কার্ধকলাপ লক্গ্য করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রধান 
কর্মকর্তা ম্যাকডোনান্ড সাহেব ঘোষণা করলেন যে কমিউনিদ্রম প্রাচ্যকে 
গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে__তাকে চরম আঘাত হানতে হবে । এই 
অমিক-আন্দোলনই যে চীনা গরিলার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে 
আছে-_মিঃ ম্যাকৃডোনান্ড তা জেনেশুনেই এই সত্যকথাগুলি থলে 
ফেলেছিলেন। 

এই কমিউনিষ্টদের মধ্যে ভারতীয় শরমিকেরাও যে বিশেষভাবে 
জড়িতন্তাঁ ভালভাবেই প্রকাশ পেল যখন মালয়ে বুটিশ কতৃপিক্ষ জরুরী 
আইনের বলে ১৫০ জন ভারতীয়কে বন্দী করলে । এদের মধ্যে মালয়ের 
ভারতীয় কংগ্রেসের জনৈক সদস্য এবং জাপ-বিরোদী গণফৌজের জনৈক 
ভারতীয় সদস্য বয়েছেন। মাঁলয়ীদের মধ্যেও অনেকে এই বিদ্রোহীদের 
দলে থাকায় কৌয়ীলা-লামপুরের পুড়ু জেলে তাদের ফীসি দেওয়া 
হয়েছে । লেনিনের কথায় বল! যেতে পারে যখন অন্ত্যাচার চরমে ওঠে 
তখনই জন্ম হয় বিদ্রোহের। মালয়ীরাও নির্জীব ছিল- কিন্ত 
অত্যাঁচারীর অত্যাচারের ফলে আজ সেই ভীরু নিজীব মালমীরা 
হাসিমুখে ফানির হার গলায় দিচ্ছে। বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির 
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সম্পাদক মিঃ হরি পলিট টাইমসে এক চিঠিতে মালয়ের বিদ্রোহ-সম্বন্ধে 
ভ্লুখেছেন যে, মালয়ের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে সমল মালয়বাসীই সক্রিয় 

ংশ গ্রহণ করছেন । পত্রিকা পড়লে বা রেডিওচত বি. বি. সি.র খবর 
শুনলে সব সময়েই কানে আসে যে স্বাধীনতাকামী মুক্তিফৌজের দল 
সব সন্ত্রাসবাদী, তবে সাধারণ লৌককে জিজ্ঞীসা করলে'বলে যে গরিলার 
দল কমিউনিস্ট দলভুক্ত ও তাদের সঙ্গে কোন' যোগাযোগ নেই। কিন্ত 





পুডু রেল 


তাদের সঙ্গে যে এদের অন্তরের মিল রয়েছে তা তাদের কথাবাতায় 
বোঝা যায়_-যাকে সৌজাকথায় বল! হয় “কমিউনিস্ট-মাইনডেড? | 

এই রয়টার-কথিত চীনা গরিলারাই যে এই ছুধোগের জন্য একলা 
দায়ী এটা বললে ভুল হবে। কারণ বৃটিশরা যুদ্ধের আগে থেকেই 
চীনাদের সর্বব্ষয়ে উন্নতিসাধন করে আসছে- _মালয়বাসীদের কখনও 
কোন বিষয়ে সাহাষ্য কর! দূরের বথা-__সাহায্যের পথ প্স্ত নির্দেশ 
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করে দেয়নি। বিগ্যাশিক্ষার অভাবে এদের সভ্যতা ছুইশত বৎসর 
পিছিয়ে গেছে. বন্ধলে তুল হয় না / চীনারা এদের তুলনায় শিক্ষায় ও. 
ব্যবসা-বাণিজ্যে পাশ্থীত্যজাতির সঙ্গে সমানভাবে এগিয়ে চলতে 
আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তারপর যখন বুটিশরা সাফল্যের সঙ্গে মালয় 
থেকে পশ্চাদপদরঘূ করন্পো৷ তখন জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার জন্যে 
চীনাদের যাবতীয় যু্ান্্ সাদরে গ্রহণ করালো! । সেইসময় জাপানীদের 
সঙ্গে চার বছর গঁধিলাযুদ্ধ চালিয়ে-_চীনারা আরও শক্তি তাদের 
বাড়িয়ে ফেললো । তারপর আবার জাপানীরা যখন মাঁলয়ে আত্মসমর্পন 
করলো-_তখন তারা তাদের সমস্ত ভাল ভাল যুদ্ধান্ত্রগুলি চীনাদের হাতে 
সমর্পণ করলো-_বুটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে বলে। তাদের মধ্যে 
কতক জাপানী অফিসারও গোপনে মিলিত হয়ে তাদের যুদ্ধবিদ্যা 
শেখাতে লাগলো । এই ব্যাপার সাঁধারণে জানাজানি হলো যখন মাঝে 
মাঝে জাপানীরা গরিলাদের সঙ্গে বন্দী হতে লাগল। 

এই ভুলের মাশুলের জন্যে কত মূল্যবান প্রাণ আহুতি দিচ্ছে ও 
দেবে তাকে বলতে পারে? চীনা গরিলারা মনে করে মালয় দেশ 
বিদেশীর, নয় এটি তাদের নিজস্ব দেশ, কারণ মালয়ে যত উন্নতিসাধন 
হয়েছে এর মূলে রয়েছে তাদের সমগ্র উৎসাহ, পরিশ্রম ও অর্থ । 
নিজেদের তার! বিদেশী বলে মনে করে না। এইজন্যেই তারা সমস্ত 
মালয়বাসীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইংরেজদের মালয়দেশ থেকে তাড়াতে 
চাইছে--যেমন করেই হোঁক কৌশলে বা জোরজবরদস্তিতে। 

মালয়ী, চীন! ও ভারতীয়ের1 ষে-চোখে বুটিশদের যুদ্ধের পূর্বে দেখে 
এসেছিল সেই দৃষ্টিটা কখনও যুদ্ধের পরে থাকতে পারে না। কারণ 
জাপানীরা যদিও বাজ্যশাসনে বা লোকদের সঙ্গে সদব্যবহার করতে 
অপটু ছিল তবুও মালয়বাসীদের এটা বোঝাতে তাদের কষ্ট হয়নি যে 
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পাশ্চাত্যজাতিগণ এশিয়াবানীর দিকে সর্বদাই লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে 
আছে। তাই যখনই পাশ্চাত্যজাত্তিরা মালয় জয় কুরার পর তাদের 
সেই পূর্বেকার লোলুপদৃষ্টি তারা এশিয়াবাসীদের /ওপর নিক্ষেপ করলো! 
তখনই যালয়ে গোলমাল শুরু হলো, সেই গোলমাল থেকে হলো 
বিদ্রোহের সুচনা । সেই বিদ্রোহ এখন দাবার্ণলর মত সারা মালয়ে ধু 
ধুকরে প্রজ্জলিত হচ্ছে। সে দোষ কার-*এশিয়াবাসীর না দান্তিক 
পাশ্চাত্যজাতির? আশে পাশের প্রায় সব দেশগুকো আজ স্বাধীনতার 
দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেচে আর মালয় পড়ে আছে দেই পরাধীনতার 
গভীর অন্ধকারে । অন্ধকার থেকে আলোকের পথে তারা আসতে 
চায়__-তাঁতে যদি সমস্ত মালয়দেশ ধ্বংসে পরিণত হয়ে যায় সেও ভাল । 
পরাবীনতার শৃঙ্খল পরে বেচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই তাদের শ্রেয়ঃ 
হবে। বি ৃ 

সমন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বার্থ ভারতেরই স্বার্থ । এঁতিহাসিক যুগ 
থেকে তাদের অর্থ নৈতিক, লামাজিক ও বাজনৈতিক সমস্যা ভারতের 
অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সমন্তার সঙ্গে সবসময়ে ওতঃ- 
প্রোতভাবে জড়িত। আশেপাশের দেশগুলো যেমন জাভা, স্থমাত্রা 
বোনিও, থাইলাও ও বর্ষা যদিও তাদের বিভিন্ন শাসন ও অর্থনৈতিক 
সমস্যা ভিন্ন তবুও তাদের সমস্তা এক-_সে সমস্তা হচ্ছে জনগণপরিচালিত 
একটি শ্বাধীন দ্রেশ। বৃটিশ এই সুন্দর ছবির মত উপদ্বীপটি হাতছাড়। 
করতে নীরাঁজ, তাদের সমন্ত শক্তি দিয়ে এটি রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। 
আর তাঁদের শক্তিকে পুষ্ট করতে আমেরিকা নিজে তাদের অর্থবল ও 
লোকবল দিয়ে সাহায্য করবে, কেনন৷ তাহলে তাদের হাতে থাকবে 
পৃথিবীর অতুল সম্পদ টিন ও রবার। 

বুটিশ মালয়ান এডমিনিষ্ট্রেশন হবার "কিছুদিন পরেই মালয়বাসীরা 
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স্বাধীনতার জন্তে এখানে ওখানে আন্দোলন চালাতে লাগলো । বুটিশ 
কর্তারা ভর একটু৬পেলো-_কিন্তু &াচিলি বুদ্ধিতে তাঁরা ' একটা চাল্‌, 
চাললো! সেটা হচ্ছে ইমালয়ান ইউনিয়ুন। এই ইউনিয়নটিকে তারা 
মালয়ীদের ঘাডে চাপিয়ে দিতে চাইলো । এর মধ্যে নিয়ে আসা হলো 
সমস্ত মালয় দেশটুকে৮কেবল মাত্র বাদ দেওয়া হলো সিঙ্গাপুবকে। 
সমস্ত রা গেল ধুলিসাৎ হয়ে--তারা কেবল একটা 
বুটিশের পেনস্নভোর্গী জীব হয়ে রইলো । কিন্তু নবজাগ্রত মাঁলয়ীরা 
আর বুটিশেব ফাদে পা দিতে রাজী নয়, তাই এই ইউনিয়নটিকে 
তারা তাংদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নিতে পাবলো না। 
স্থলতানরা গ্রথমে এটকে মেনে নিতে নিমরাজী হয়েও এসেছিলেন-- 
কিন্তু সহস। এর বিরুছে। সমগ্র মালয়বাসীর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠলো । 
শেষে সুলতীনরাও জন্মতের সঙ্গে সুর মেলাতে লাগলো, বুটিশের 
কূটনীতি ব্যর্থ হলো। তারা তখন মালয়বাপীর সঙ্গে মিটমাট 
করবার ইচ্ছাপ্রকাশ করলে।। তাই এই ইউনিয়নটাকে ১৯৪৮ সালের 
মা্চমাসের শেষের দিকে ভেঙ্গে দেওয়| হলো । এরপর এরা আর এক 
চাঁল চাললো-_এর নাম দেওয়া হয় ফেডারেশন অফ মালয়। এটির জন্ম 
হলে! ১৯৪৮ সালের এগ্রলমাসের প্রথম ভাগে । 

এই নুতন ফেডারেশনের মধ্যে প্রবেশ করলে! সব বাজ্যকটাই, 
মালকী ও পেনাং বাদ গেলো না--শুধু বাদ দেওয়া হলো! সিঙ্গাপুরকে । 
এতে স্থুলতানদের একটু বেশি ক্ষমতা দেওয়! হলো--তবে স্থলতানদের 
পরামর্শ দেবার জন্য একটি করে বৃটিশ এ্যাডভাইসর নিযুক্ত হলো; 
তার পরামর্শ মত রাজ্যের রাজকার্ধ চলে। তবে সমস্ত নৃতন ও 
পুরাতন বিষয় প্রত্যেকটি স্থলতানের প্রধানমন্ত্রীর অন্থমোদনসাপেক্ষ। 
আমাদের দিল্লীর কেন্দ্রীয় গভনমেণ্টের মত এদেশেও কেন্ত্রীয় 
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লেজিসলেটিভ এসেম্বলী কোয়ালা-লামপুরে স্থাপিত হয়েছে ও এখানে 
একজন হাই কমিশনার নিযুক্ত হছে ইনিই এই ফেডারেশনের 
কর্ণধার । আবার এই, কর্ণধারটি সিঙ্গাপুরের ক'মশনার জেনারেলের 
দ্বারা পরিচালিত হন। কমিশনার জেনারেল বিলাতের কলোনিয়াল 
অফিসের ছ্বার৷ পরিচালিত হচ্ছেন।. এখন উই ন্েনীরেলের পদে 
অধিষ্ঠিত মিঃ র্যামজে ম্যাকডোনান্ডের পুত্র মিঃ ম্যালকম 
ম্যাকডোনাল্ড। রঃ 

এই কেন্দ্রীয় লেজিসলেটিভ এসেম্বলী ছুইভাগে বিভক্ত হয়েছে। 
একটী আপার হাউস ও অন্যটা লোয়ার হাউস । আপার হাউসে থাকেন 
সমস্ত স্থলতানরা আর তাদের প্রেসিডেণ্ট হাই কমিশনার ; আর লোয়ার 
হাউসে ইলেক্টেড ও নমিনেটেড মেম্বাররা থাকেন। এইরকমভাবেই 
শীসনকার্ধ মাঁলয়ে আজ চলেছে । যে দুর্যোগ ধীরে ধীরে মহাপ্রলয়ের 
রূপ ধরছে--তাতে করে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কতদিন আর এশিয়ার 
বুকে এমনি করে গ-ঢ।কা ।দয়ে তাদের রাজত্ব চালাবে কে বলতে 


পারে ! 


